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চি ; _ _দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


[রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে বাঁলয়াছেন 'ভারতপাঁথক'। নব্যভারতের অন্যতম 
স্রষ্টা রামমোহন। মহার্ঘ দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ভাবাশষ্য। কাঁলকাতার বিখ্যাত 
ঠাকুর পাঁরবারে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১১০৫ খ্রীষ্টাব্দে 
তান দেহত্যাগ করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তান রামমোহনের সাঁহত ব্যান্তগত 
পরিচয় সূত্রে তাঁহার চাঁরত্র চিত্রণ কাঁরয়াছেন।] 


শৈশবকাল অবাধ আমার রামমোহন রায়ের সাঁহত সংস্রব। আমি তাঁহার 
স্কুলে পাঁড়তাম। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল, হিন্দ কলেজ ছিল। কিন্তু 
আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে এ স্কুলে দেন। স্কুলটি 
হেদদয়ার প্দত্কারণীর ধারে প্রাতিষ্ঠত ছিল। রাজার পাত্র রমাপ্রসাদ আমার 
সঙ্গে এক শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। আমি প্রায় প্রীত শনিবার দুইটার সময় 
ছচটি হইলে রমাপ্রসাদ রায়ের সাঁহত রামমোহন রায়ের মাণিকতলার বাগানে 
যাইতাম। অন্য দিনও দেখা করিয়া আঁসতাম। কোন কোন দিন আমি 
তথায় গিয়া বড়ই উপদ্রব কারতাম। বাগানের গাছের নিচ ছিণাড়য়া, কখনো 
কড়াইশবাটি ভাঙ্গয়া মনের সুখে খাইতাম। রামমোহন রায় একদিন 
কহিলেন, “বেরাদর! রোদে হনটোপাটি করিয়া কেন বেড়াও, এইখানে বোসো। 
যত নিচ খেতে পার এখানে বসিয়া খাও ।” মালাকে বাঁললেন, “যা, গাছ 


লেখ-দ্বিতীয়_-১ 


২ রামমোহন-_যেমনাঁটি তাঁহাকে দোখরাছ 


- থেকে নিচ; পেড়ে নিয়ে আর” সে তৎক্ষণাৎ এক থালা ভক্বিয়া নিচু আনিয়া 
দিল। তখন রামমোহন রায় বাললেন, “যত ইচ্ছা নিচ; খাও ৷” 

তাহার মতি প্রশান্ত ও গভীর । আমি বড় শ্রদ্ধা ও ভান্তর সাহত 
তাঁহাকে দোঁখতাম। বাগানে একটা কাঠের দোলা ছল। রামমোহন "বায় 
অঙ্গচালনার জন্য তাহাতে দোলা খাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে 
1তান আমাকে সেই দোলায় বসাইয়া আপাঁন টানিতেন ; ক্ষণেক পরে 
আপান তাহাতে বাঁসয়া বলিতেন, “বেরাদর! এখন তুমি টান!” * 

রাজা আমাকে ভালবাসিতেন। আমার যখন ইচ্ছা রাজার নিকট যাইতে 
পারিতাম। একাঁদন প্রাতঃকালে আহারের সময় মধু দিয়া রুট খাইতে 
খাইতে ভান আমাকে বাললেন, “বেরাদর, আমি মধ্য ও রা খাইতোঁছ, কিন্তু 
লোকে বলে আমি গোমাংস ভোজন করিয়া থাকি।” 


রিমাণে সারবার তৈল মর্দন করিতেন। * 


তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ছিল। 
মদত অনাবৃত দেহ, কটিদেশের তত 
প্রকাণ্ড মুর্তি দেখিরা বালক 


হার মুখের এমন এক আকর্ষণ ছিল 
কাহারও মুখ দেখিয়া কখনও আকৃষ্ট হই নাই। 21021 


সহিত আমার প্রায়ই কোন কথাবার্তা হইত না। আমি তাঁহার সম্মুখে 
বসিয়া তাঁহার. সুন্দর মূখ দর্শন করিতাম। তাঁহার মুখের প্রতি অতিশয় 
রাজার বিষয়ে চিন্তাতে মগ্ন থাকিতাম। রাস্তায় কি হইতেছে সে বিষয়ে 


রামমোহন-যেমনাট তাঁহাকে দেখিয়াছ ৩ 


কিছ জানিতে পারিতাম না। আমি পুত্তালকার ন্যায় স্থির হইয়া বাসরা 
থাকিতাম। কেবল রাজাকে দোখতাম। আমার হৃদয় এক প্রকার গভীর ও 
অবর্ণনীয় ভাবে পারপ্লূত হইত। | 

তিনি আমাকে কখনও কথা কাহয়া উপদেশ দেন নাই। আমি তখন 
বড় ছোট ছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ লইবার সময় হয় নাই। 
অথচ আম তোমাদগকে বলিয়াছ যে, আমার উপর তাঁহার এক গঢ় 
প্রভাব ছিল। যে কার্যের জন্য তিনি পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, সেই কার্যের 
জন্য পরিশ্রম কারবার উৎসাহ আমি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছ। 

ইংলণ্ড গমন কারবার সময় রাজা আমার পিতার নিকট বিদায় লইতে 
আঁসিলেন। আমাদের: বাড়ীর সকলে এবং আমাদের অনেক প্রতিবেশী 
রাজাকে দোখবার জন্য আমাদের সংপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে একত্র হইয়াছলেন। আমি ' 
তখন সেখানে ছিলাম না। তখন আমি সামান্য বালক। তথাচ, রাজা 
আমাকে দোঁখতে ইচ্ছা কারলেন। তিনি আমার 1পতাকে বাঁলয়াছিলেন যে, 
আমার হস্তমর্দন না করিয়া তান এদেশ পাঁরত্যাগ কারতে*পারেন না। 
আমার পিতা আমাকে ডাকাইয়া আনলেন। তখন রাজা আমার হস্তমর্দন 
করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা কারলেন। রাজা যে সস্নেহে আমার হস্ত ধারণ 
কারিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন ব্যাঁঝতে পাঁর নাই। বয়স অধিক 
হইলে উহার অর্থ হৃদয়ত্গম কাঁরতে পারিয়াছি। 

যখন রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু-সংবাদ আসিল, তখন আমি আমার 
পিতার নিকটে ছিলাম। আমার পতা বালকের ন্যায় ক্ুন্দন কাঁরতে লাগলেন। 
আমারও অতিশয় শোক হইয়াছিল। যদিও রাজার সাহত আমার বিশেষ 
ঘনিষ্ঠতা ছিল না, যাঁদও তান আমাকে কোন উপদেশ দেন নাই, তথাচ 
তাঁহার মঃখশ্তরী এবং চাঁরত্র আমার হৃদয়ে গভীর ভাবে আঙ্কত হইয়াঁছল। 
তাহাদ্বারা আমি অন্যপ্রাণিত হই়াছিলাম। : 


পাঠ-সহায় ও পাঠ-অন্মশীলন 


১! বালক দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টতে রাজা রামমোহনের যে চাঁরত্র পরিচয় পরিস্ফুট 
হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে গুছাইয়া বল। 

২। দেবেন্দ্রনাথ রাজা রাসমোহনকে বড় শ্রদ্ধা ও ভাক্তি কাঁরতেন, আবার খ্বব 
সহজভাবে তাঁহার সাঁহত মিশিতেন-ইহা কিভাবে সম্ভব হইল? 


৪ রামমোহন-খযমনাট তাঁহাকে দোখয়াঁছ 


৩। ‘লোকে বলে আম গোমাংস ভোজন কাঁরয়া থাঁক।, -_রামমোহনের এই 
কথার মধ্যে যে ক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছে তাহার তাৎপর্য বুঝাইয়া বল। 

৪1 “যত ইচ্ছা বিচু খাও’ ও “বেরাদর! এখন তুম টান!’ _এই কথার মধ্যে 
রামমোহনের যে স্নেহের ভাবাঁট ফ্নাটয়া ডাঠয়াছে তাহা বুঝাইয়া দাও। 

€! রামমোহন বহুভাষাভাষী ও সাহত্যানুরাগী ছিলেন_এই প্রবন্ধে ইহার' 
পাঁরচয় ?িভাবে জানা যায়? 

৬! রাজার সুন্দর মুখের আকর্ষণ দেবেন্দ্রনাথের জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত 
কাঁরয়াছিল ? 4 

৭। “বে কার্ষের জন্য {তান পাঁরশ্রম কাঁরয়া গিয়াছেন, সেই কার্যের জন্য পাঁরশ্রম 
কারবার উৎসাহ আম তাঁহার নিকট হইতে পাইক্লাছি।' কোন্‌ কার্ষের জন্য কে 
পাঁরশ্রম কারয়াছেন? ইহা আলোচ্য পধান্তর বন্তাকে কিভাবে প্রভাবিত কাঁরয়াছে? 

৮। 'বরস আঁধক হইলে উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম কাঁরতে পাঁরয়াছ।” _?কসের 
অর্থ, কে, কিভাবে উপলাব্ধ কারতে পাঁরিয়াছেন? 

৯1 মানুষের মখশ্রীর সাহত তাহার চাঁরন্রের যে একাট 'নাবড় সম্পর্ক রাঁহয়াছে 
En 85 ণ 1 

১০। অর্থ £- উপদ্রব, প্রশস্ত, অনাবৃত, ভা a. 
পাঁরহ্লুত, প্নস্তীলকা, হস্তমদন। EAE SAIL 


১১! বানান শিখ ৪ পদকারণী, মাংসপেশী, প্রশস্ত,  চতুল্পা্ব, মার, 
বক্ষঃদ্থল, তৎক্ষণাৎ, আকর্ষণ, অবর্ণনীয়, ঘানষ্ঠতা, অন;প্রাণত, প্রাতঃকাল। 
১২। বাক্য রচনা কর ৪_হঠটো 


হটোপাটি, অনাবৃত, প্রশস্ত, ভশীতসন্টার, বলপর্বক, 
অবর্ণনী়, সংপ্রধস্ত, অনুপ্রাণিত, ক্রমাগত, নিগঢ়ঢ়। 


১৩। সান্ধাবিচ্ছেদ কর £_ যদ্দ্বারা, সম্মুখে, ক্রমাগত, চতুষ্পাশর্ব, কথোপকথন ॥. 
১৪। টীকা লিখ &_ হিন্দ; কলেজ, হেদঃরার পাচ্কারণী। , 


[ বঙ্গসাহিত্যের জনক’ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মৌদনীপূর 
জেলার বারাসংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। [তান স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। 
বাংলা গদ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কলানৈপুণ্যের সৃণ্টি করেন। স্কুলপাঠ্যপদ্দ্তক, 
অন্দবাদ গ্রন্থ, নীতিমূলক গল্প ইত্যাদি রচনা করিয়া তান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে 
রিতু “অদ্ভূত আতিথেয়তা" গল্পে তান ‘আঁতাঁথ ধর্মের’ নীতির কথা 
'ব।লয়াছেন। 


একদা আরব জাতির সাঁহত মুরাদগের সংগ্রাম হইয়াছিল। আরবসেনা 
বহন্দঃর পর্যন্ত এক মুর সেনাপতির অনুসরণ করে। তান অশ্বারোহণে 
ছিলেন, প্রাণভয়ে দ্ুতবেগে পলায়ন কারিতে লাগলেন। আরবেরা তাঁহার 
অন্ঃসরণে বিরত হইলে, তান স্বপক্ষীয় শিবিরের উদ্দেশে গমন করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার 'দিক্ত্রম জন্মিয়াছিল, এজন্য দিক্‌ নির্ণয় করিতে 
না পারয়া তান বিপক্ষের শিবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। সে 
সময়ে তিনি এরুপ ক্লান্ত হইয়াছলেন যে, আর কোনও ক্রমেই অধ্বপৃষ্ঠে 
গমন কাঁরতে পারেন না। 

কিয়ংক্ষণ পরে, তান এক আরব সেনাপাঁতর পটমণ্ডপদ্বারে উপস্থিত 
হইয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। আতিথেয়তা বিষয়ে পৃথিবীতে কোনও 
জাঁতই আরবাঁদগের তুল্য নহে। কেহ আতথিভাবে আরবাঁদগের আশ্রয়ে 
উপস্থিত হইলে তাঁহারা সধ্যানঢুসারে তাহার পরিচর্যয করেন। সে ব্যাক্তি 


৮ দুদু আদিল” 


শর হইলেও অন্যাত্র অনাদর; বিন্বেব পশন বা বিপক্রুতাচর করেনা নাঃ 

আরব সেনাপতি তৎক্ষণাৎ প্রার্থত আশ্রয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে 
নিতান্ত ক্লান্ত ও ল্ষুতীপপাসায় একান্ত অভিভূত দেখিয়া আহারাঁদর উদ্যোগ 
কাঁরয়া দিলেন। 

মুর সেনাপতি ক্ষাবাত্ত, পিপাসাশান্তি ও ক্লান্তি পারহার কারয়া 
উপাঁবন্ট হইলে বন্ধুভাবে উভয় সেনাপাঁতির কথোপকথন হইতে লাগিল। - 
তাঁহারা পরস্পর স্বীয় পর্ববপদরদযাঁদগের সাহস, পরাক্রম, সংগ্রামকৌশল 
প্রভাঁতর পারচয় প্রদান করিতে লাঁগলেন। এই সময়ে সহসা আরব . 
সেনাপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তান তৎক্ষণাৎ গান্রোথান ও তথা. 
হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কি পরেই মুর সেনাপাঁতকে বলয়া 
গাঠাইলেন, আমার আঁতশয় অসখবোধ হইয়াছে, এজন্য আম উপস্থিত 
থাকিয়া আপনকার পারিচর্যা কাঁরতে পারিলাম না; আহার সামগ্রী ও শয্যা 
প্রস্তুত হইয়াছে, আগাঁন আহার করিয়া শয়ন করুন। আর, আমি দেখলাম, 
আপনকার অশ্ব যেরুপ ক্লান্ত ও হতবীর্য হইয়াছে তাহাতে আপান কোনও 
ক্রমেই নিরএদেবগে ও নিরপত্রবে স্বায় শািরে পহযাছতে পারিবেন না। আত 
প্রত্যুরে এক ছুতগামী_তেজদ্বী অশ্ব, সাজ্জত হইয়া পটমণ্ডপের দ্বারদেশে 
দণ্ডায়মান থাঁকিবেক; আমিও সেই সময়ে আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিব 
এবং যাহাতে আপা সত্বর প্রদ্থান কাঁরতে পারেন তাঁন্বষয়ে যথোপযুক্ত 
আন্দকূল্য কারব। 

কি কারণে আরব সেনাপতি এরুপ 
করিতে না পারিয়া, মূর সেনাপাতি, 
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নােগরন। বারিতেিলান্য আগালি জবর ও স্রাঁয় প্রপ্টির্রষদ্িগের কৃজাল্ত 
আমি শ্রবণমান্র বৈরসাধন বাসনার বশবর্তী হইয়া বারংবার এই শপথ ও প্রাতিজ্ঞ 
কারিয়াছি, সূোদয় হইলেই প্রাণপণে পিতৃহন্তার প্রাণবধ সাধনে প্রবৃত্ত হইব! 
এখন পর্যন্ত সূর্যের উদয় হয় নাই,-কিন্তু উদয়েরও অধিক [বিলম্ব নাই। 
আপনি সত্বর প্রস্থান করুন। আমাদের জাতীয় ধর্ম এই, প্রাণান্ত 39 সর্ব- 
সবান্ত হইলেও আতিথির অনিষ্ট চিন্তা করি না। কিন্তু আমার পটমণ্ডপ 
হইতে বাহর্গত হইলেই আপনকার আতাথভাব অপগত হইবেক এবং সেই 
মুহুর্ত অবাধ, আপানি স্থির জানবেন, আমি আপনকার প্রাণসংহারের নিমিত্ত 
প্রাণপণে যত্ন ও অশেষ প্রকারে চেষ্টা পাইব। এই যে অপর অশ্ব সজ্জিত 
হইয়া দন্ডায়মান আছে দেখিতেছেন, সূর্যোদয় হইবামান্র, আমি উহাতে 
আরোহণ করিয়া বিপক্ষভাবে আপনকার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু 
আমি আপনাকে যে অশ্ব দদিয়াছি, উহা আমার অশ্ব অপেক্ষা কোনও অংশেই 
হন নহে ; যদ উহা দ্ুতবেগে গমন করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের 
উভয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা । 

এই বাঁলয়া, আরব সেনাপাঁত সাদর সম্ভাষণ ও করমর্দনপূর্কক, তাঁহাকে 
বিদায় দিলেন। ‘তান তৎক্ষণাৎ প্রস্থান কাঁরলেন। আরব সেনাপাঁতও, 
সূর্যোদয় দর্শনমান্র অশ্বে আরোহণ করিয়া তদীয় অন্দসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
মূর সেনাপাতি কাঁতপয় মূহূর্ত পূর্বে প্রস্থান করিয়াছিলেন এবং তীয় 
অশ্বও 'বিলক্ষণ সবল ও দ্রুতগামী । এজন্য, তান নার্বঘে! স্বপক্ষীয় 
শশাবরসান্নবেশ স্থানে উপস্থিত হইলেন। আরব সেনাপাতি, সাঁবশেষ যত্ন 
ও নিরাতশয় আগ্রহ সহকারে, তাঁহার অনুসরণ করিতোঁছলেন ; কিন্তু তাঁহাকে 
স্বপক্ষাশাব্‌রে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, এবং অতঃপর আর বৈরসাধন সংকল্প 
কারলেন। র্‌ 


পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনঃশীলন 
১। ‘অদ্ভূত আতিথেয়তা, _কথাটির অর্থ পারিস্ফুট কর, ও এইরূপ 
বল। 
২। মূর সেনাপাঁত কি অবস্থায় আরব সেনাপাঁতর 'শাবিরে উপস্থিত হইলেন? 
আরব সেনাপতি তাঁহার প্রাত £িরুপ ব্যবহার কাঁরলেন 


ক্র 


৬ অদ্ভুত আতিথেরতা 


শত হইলেও অণ্দমান্র অনাদর, বিদ্বেষ প্রদর্শন বা বিপক্ষতাচরণ করেন না। 
আরব সেনাপাঁতি তৎক্ষণাৎ প্রার্থত আশ্রয় প্রদান কাঁরলেন এবং তাঁহাকে 


নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুর্থীপপাসায় একান্ত অভিভূত দেখিয়া আহারাঁদর উদ্যোগ 
কারয়া দিলেন। 


তাহারা পরস্পর স্বীয় প:ব্পদরুযাঁদগের সাহস, পরাক্রম, সংগ্রামকৌশল 

রর র এই সময়ে সহসা আরব . 
সেনাপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। [তান তৎক্ষণাৎ গাতোথান ও তথা. 
হইতে প্রদ্থান কাঁরলেন এবং কিণ্ডিৎ পরেই মুর লেনাপাঁতকে বালয়া 
গাঠাইলেন, আমার অতিশয় অস খবোধ হইয়াছে, এজন্য 


আমি উপস্থিত 
থাকিয়া আপনকার পারচর্যা কারতে গারিলাম না; আহার সামগ্রী ও শয্যা 
প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি আহার করিয়া শয়ন করুন। আর, আমি দেখলাম, 


আপনকার অশ্ব যেরুপ ক্লান্ত ও হতবা হইয়াছে 
ক্রমেই িরদদ্বেগে ও নিরঃপদ্রবে স্বীয় শিবিরে 


সহিত সাক্ষাৎ করিব 
এবং যাহাতে আপানি সত্বর প্রস্থান করিতে পারেন য় যথোপয্্ত 
আন্যকূল্য করিব। 


ক কারণে আরব সেনাপাঁত এরংপ বালয়া পাঠাইলেন, তাহার মহন 
কারতে না পারিয়া, মুর সেনাপতি, আহার 


অদ্ভুত আতথেরতা এ 


কথোপকথন কাঁরতোছিলাম, আপনি স্বীয় ও স্বীয় পূর্বপুরুষাদগের বৃত্তান্ত 
বর্ণনা করিতে করিতে আমার পিতার প্রাণহন্তার নির্দেশ করিয়াছিলেন! 
আমি শ্রবণমান্র বৈরসাধন বাসনার বশবর্তী হইয়া বারংবার এই শপথ ও প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি, সূর্যোদয় হইলেই প্রাণপণে পিতৃহন্তার প্রাণবধ সাধনে প্রবৃত্ত হইব। 
এখন পর্যন্ত সূর্যের উদয় হয় নাই,-কিন্তু উদয়েরও অধিক বিলম্ব নাই। 
আপনি সন্বর প্রস্থান করুন। আমাদের জাতীর ধর্ম এই, প্রাণান্ত 3 সর্ব 
্বান্ত হইলেও আঁতাঁথর অনিষ্ট চিন্তা কার না। কিন্তু আমার পটমণ্ডপ 
হইতে বহির্গত হইলেই আপনকার অতিথিভাব অপগত হইবেক এবং সেই 
মুহুর্ত অবধি, আপনি স্থির জানবেন, আমি আপনকার প্রাণসংহারের নিমিত্ত 
প্রাণপণে যত্ন ও অশেষ প্রকারে চেষ্টা পাইব। এই যে অপর অশ্ব সজ্জিত 
হইয়া দণ্ডায়মান আছে দেঁখতেছেন, সূর্যোদয় হইবামান্র, আম উহাতে 
আরোহণ করিয়া িপক্ষভাবে আপনকার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু 
আমি আপনাকে যে অশ্ব 'দিয়াছি, উহা আমার অশ্ব অপেক্ষা কোনও অংশেই 
হান নহে; যাঁদ উহা দ্ুতবেগে গমন কারিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের 
উভয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা । ' 

এই বাঁিয়া, আরব সেনাপাঁত সাদর সম্ভাষণ ও করমর্দনপূর্কক, তাঁহাকে 
বিদায় দিলেন। তান তৎক্ষণাৎ প্রস্থান কারলেন। আরব সেনাপতিও, 
সূর্যোদয় দর্শনমান্র অশ্বে আরোহণ কিয়া তদীয় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। 
মূর সেনাপতি কাঁতপয় ম্হূর্ত পূর্বে প্রস্থান করিয়াছিলেন এবং তীয় 
অশ্বও বিলক্ষণ সবল ও দ্রুতগামী ।. এজন্য, তান নির্বঘে! স্বপক্ষীয় 
শশাবরসান্নবেশ স্থানে উপস্থিত হইলেন। আরব সেনাপতি, সাঁবশেষ যত্ন 
ও নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে, তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে 
স্বপক্ষশাবিরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, এবং অত. অতঃপর আর বৈরসাধন সংকল্প 
সফল হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া স্বীয় শিবিরে প্রাতগমন 


করিলেন। 2 


পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনশশীলন 


১। “অদ্ভূত আতিথেয়তা' কথাটির অর্থ পাঁরস্ফুট কর, ও এইরূপ 
আিথেরতা কিভাবে আরব সেনাপাঁতর ব্যবহারে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বুঝাইয়া 
বল। 

২। মূর সেনাপাঁত কি অবস্থায় আরব সেনাপাঁতির শিবিরে উপস্থিত হইলেন? 
আরব সেনাপাঁত তাঁহার প্রাত ?িরুপ ব্যবহার কাঁরলেন 


UA অদ্ভুত আতথেরতা 


৩। মুর সেনাপতি ও আরব সেনাপাঁতর কথোপকথনের সারাংশ {লিখ। আরব 
সেনাপাঁতর মখ বিবর্ণ হইয়া গেল কেন? তখন তিনি ক কাঁরলেন ও কি বাঁললেন? 
মূর সেনাপাঁত ইহার মর্মগ্রহণ কারতে পারলেন না কেন? 

৪1 “এই বিপক্ষ শিবির মধ্যে, আমা অপেক্ষা আপনকার ঘোরতর বিপক্ষ আর 
নাই।” _এই কথা কে, কাহাকে ও কেন বাঁলয়াছিলেন? এই প্রসঙ্গে বস্তার চাঁরত্র 
ও ব্যবহার রূপ মনে হয়? 


৫.৮ আরব সেনাপাঁত কেন মূর সেনাপাঁতর পশ্চাদ্ধাবন কাঁরলেন 8 
৬। এই গল্প পড়িয়া ক শিক্ষা লাভ 


করা যায়ঃ অনুরূপ শিক্ষার একাট 
ভারতীয় গল্প বাঁলতে চেষ্টা কর। 

৭। অর্থ লিখ £_ পটমণ্ডপ, স্বপক্ষীয়, অণযমাত, ক্ষুতাপপাসা, হান্বাত্ত, 
গার্রোথান, হতবীর্য, সম্ভাষণ, অশেষাবধ, বৈর 


বৈরসাধন, প্রাতগমন, [বলক্ষণ, তদীয়। 

৮1 বাক্য রচনা কর * তৎক্ষণাৎ, প্রার্থত, আবিভূতি, বিবর্ণ, হতবীর্য, 
নিরুদ্বেগে, আনুকূল্য, অশেষাবধ, প্রবৃত্ত আঁভভ্ত। 

৯। বানান শিখ £ শব্ধ, তৎক্ষণাৎ, অতঃপর, প্রত্যষে, আনকূলা, গর্মগ্রহণ, 
বিবর্ণ, ধারণ, বিলক্ষণ, অনুসরণ, প্রবৃত্ত, শ্রবণ, আরোহণ, সম্ভাষণ, সর্বস্বান্ত, 
মুহূর্ত, অশেষ, প্রাণপণে, দ্রুতগামী, অদ্ভুূত।' 

১০। সন্ধি বিচ্ছেদ কর £_ 


চেষ্টা পাইব-চেষ্টা কাঁরব। 
| আন্দকূল্য কারব- সহযোগিতা কার 


_ বাঁঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


[উনাবংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ওপন্যাঁসক ও প্রাবান্ধিক বাঁত্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
১৮৩৮ খঃ অব্দে ২৪ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। “তান 
প্েশনান্দনী” ‘কপালকুণ্ডলা’, ‘মণালিনাী’, শবষবৃক্ষণ 'চন্দ্রশেখরণ “দেবী- 
চৌধুরাণ৭', ‘আনন্দমঠ’ কৃষ্ণকান্তের উইল’ প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া বাংলা 
উপন্যাস হইতে লওয়া হইয়াছে। স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক 'বন্দেমাতরম” গানখানি 
“আনন্দমঠে' প্রকাশিত হয়। এই গানে দেশকে জননীরূপে বন্দনা করা হইয়াছে। 
'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'বন্দেমাতরম্‌ স্বাদেশকের মন্দরূপে দেশের জন- 
সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে। “সন্তানের ব্রত’ স্বদেশপ্রোমকের ব্রত। এই ব্রত 
উদৃযাপনের মূল মন্ত্র 'বন্দেমাতরমত।] 


মহেন্দ্র শকট হইতে নামিয়া একজন 'সিপাহাীর প্রহরণ কাড়িয়া লইয়া 
ষ্যদ্ধে যোগ দিবার উদ্যোগ হইয়াছিলেন। কিন্তু এমন সময়ে তাঁহার স্পষ্টই 
বোধ হইল যে, ইহারা দস্যু; ধনাপহরণ জন্যই সিপাহনীদগকে আক্রমণ করিয়াছে । 
এইরূপ বিবেচনা করিয়া তান যদ্ধস্থান হইতে সাঁরয়া গিয়া দাঁড়াইলেন। 
কেন না, দস্যুদের সহায়তা কাঁরলে তাহাঁদিগের দুরাচারের ভাগনী হইতে 
হইবে। তখন তানি তরবারি ফোলিয়া দিয়া ধারে ধীরে সে স্থান ত্যাগ 
করিয়া যাইতোছলেন, এমন সময়ে ভবানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। 
মাহেন্দ্র জিজ্ঞাসা কারল, “মহাশয়, আপনি কে?” 


5০ সন্তানের ব্রত 


মহেন্দ্র। আমার কছ্ প্রয়োজন আছে। আজ আমি আপনার দ্বারা 
{বশেষ উপকৃত হইয়াছ। 

ভবা। সে বোধ যে তোমার আছে, এমন বুঝিলাম না-_অস্তহাতে কাঁরয়া 
তফাৎ রাহলে-জমিদারের ছেলে, দুধ-ঘির শ্রাদ্ধ কারতে মজবূত-কাজের 
বেলা হনুমান্‌! রর 

ভবানন্দের কথা ফ্দরাইতে না ফুরাইতে মহেন্দ্র ঘৃণার সহত বাঁললেন, 
“এ যে কুকাজ-ডাকাতি।” ভবানন্দ বাঁলল, “হউক ডাকাতি, আমরা তোমার 
কিছ উপকার করিয়াছি। আরও [কিছু উপকার কারবার ইচ্ছা রাখ ৷” 

মহেন্দ্র। তোমরা আমার কিছু উপকার করিয়াছ বটে, কিন্তু আর কি 
উপকার কারিবে ই আর ডাকাতের কাছে এত উপকৃত হওয়ার চেয়ে আমার 
অন্দপরূত থাকাই ভাল। 


ভবা। উপকার গ্রহণ কর না কর, তোমার ইচ্ছা। বাঁদ ইচ্ছা হয়, আমার 
সঙ্গে আইস। তোমার স্বরীকন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব। 


ভবানন্দ সে কথার উত্তর না করিয়া চীলিল। 
চাঁলল_মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এরা কি রকম দস? 


লই জ্যোৎস্নাময়ী রজনাতে দুইজনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চালল। 
মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর, গা্বত, কিছু কৌতূহলী । 


ভবানন্দ সহসা ভিন্মযার্ত ধারণ কঁরিলেন। সে স্থিরমুর্ত, ধীরপ্রকীত 
সন্যাসী আর নাই; সেই রখানপনণ বারমার্ত আর নাই। ভবানন্দ হাস্যমুখ, 
বাঙ্ময়, 'প্রয়সম্ভাষী - হইলেন। কথাবার্তার জন্য বড় ব্যগ্র। 


অোপকধনের অনেক উদ্যম করলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা কহিল না। তখন ' 


অগত্যা মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে 


মহেন্দ্র গীত শ্দনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছ বুঝিতে পারল না--সুজলা, 


সন্তানের ব্রত ১৯ 


সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা মাতা কে,_জিজ্ঞাসা করিল, “মাতা কে?” 

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গাইতে লাগলেন, 

“শান্র-জ্যোৎসনা-পুলকিত-বামিনীমৃ 
সংখদাং বরদাং মাতরম্‌ ৷” 

মহেন্দ্র বলল, “এত ত দেশ, এ ত মা নয়।” 

ভবানন্দ বলিলেন, “আমরা অন্য মা মানি না-_'জননী জন্মভূমিশ্চ 
স্বর্গাদাপ গরায়সী। আমরা বাল, জল্মভামই জননী, আমাদের মা নাই, 
বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধ নাই-স্ত্রী নাই, পত্র নাই, ঘর নাই; বাড়ী নাই, 
আমাদের আছে কেবল' সেই সুজলা, সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা--” 
তখন ব্ঝিয়া মহেন্দ্র বাললেন, “তবে আবার গাও” 

. ভবানন্দ আবার গায়িলেন। ৮ 

মহেন্দ্র দেখিল দস্যু গাঁয়িতে গাঁয়তে কাঁদিতে লাগল। মহেন্দ্ৰ তখন 
সন্তান ৷” 

মহেন্দ্র । সন্তান কি? কার সন্তান? 

ভবা। মায়ের সন্তান। 

মহেন্দ্র। ভাল-সন্তানে ‘ক চ্যার-ডাকাতি কারয়া মায়ের পুজা করে? 
সে কেমন মাতৃভান্ত ? 

ভবা। আমরা চ্দরি-ডাকাত কার না। 

মহে। এই ত গাঁড় লুভিলে। 

ভবা। সে কি চ্যারডাকাতিঃ কার টাকা লঃঠিলাম ? 

মহে। কেন? রাজার? 

ভবা। রাজার? এই বে টাকাগদাল সে লইবে, এ টাকায় তার কি আঁধকার? 

মহে। রাজার রাজভোগ । 

ভবা। যে রাজা রাজ্য পালন করে না, সে আবার রাজা ক? 

মহে। তোমরা সিপাহীর তোপের মুখে কোন্‌ দিন উীঁড়য়া যাইবে 
দেখিতোছি? 

ভবা। অনেক শালা সিপাহী দেখিয়াছি-আঁজও দোখলাম। 

মহে। ভাল করে দেখ ন, একাদন দোঁখবে। 


১২ সন্তানের ব্রত 


ভবা। না হয় দেখলাম, একবার বই ত আর দুবার মরব না। 
মহে। তা ইচ্ছা করিয়া মরিয়া কাজ কিঃ 


ভবা। ‘মহেন্দ্ৰ সিংহ! তোমাকে মানুষের মত মান্মষ বালয়া আমার 
ছু, বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা তুঁমও তা। কেবল দীঘির 
য্ম। দেখ, সাপ মাটিতে বক দিয়া হাঁটে, তাহা অপেক্ষা নীচ জাব আমি 
তো আর দেখ না ; সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধারয়া উঠে। তোমার 
কি কিছুতেই ধৈর্য নষ্ট হয় না? 


মহে। তোমাদের এসব গুণ আছে? 


ভবা। না। কিন্তু গুণ গাছ থেকে পড়ে না। অভ্যাস কারতে হয়। 
মহে। তোমরা কি অভ্যাস কর? 
ভবা। দেখিতেছ না আমরা সন্ন্যাসী । 


জন্য। কার্য উদ্ধার হইলে- অভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে আবার গৃহী হইব। 
আমাদেরও স্ত্রী কন্যা আছে। 


মহে। তোমরা সে সকল ত্যাগ করিয়াছ_সায়া 
ভবা। সন্তানকে মিথ্যা কথা কহিতে নাই। 
করিব না। মায়া কাটাইতে পারে কে? 


নে বলে আমি মায়া কাটাইয়াছি, 
হয় তার মায়া কখন ছিলনা বা সে মিছে বড়াই করে। আমরা মায়া কাটাই 
শা-আমরা ব্রত রক্ষা কার। 


পাঠ-সহায় ও পাউ-অনমশখলন 


৯। ভিবানন্দ' কে? -মহেন্দ্ুই বা. কে? উভয়ের সাক্ষাৎ কিভাবে হইল? 
২! ভবানন্দ ও ‘মহেন্দ্র কথোপকথনের সারাংশ লিখ। 
৩। “জমিদারের ছেলে, দুধ-খঘির শ্রাদ্ধ কাঁরতে শজব:ত_ কাজের বেলা 

হনমানং৷” _এই কথা কে, কাহাকে, কখন বালয়াছিল? এই কথার তাৎপর্য ভি? 


৪1. “মহেন্দ্ৰ নীরব, শোককাতর, গাঁ্বত, কিছু কৌতুহলী।” - মহেন্দ্র কে? 
তিনি নীরব, শোককাতর, ও কৌত্হলী কেন? 


উর জন বনপা যা আন ভরা 
_ভবানন্দ কে? তিনি নিরুপায় হইলেন, কেন? তান কোন্‌ গণঁত আরম্ভ 
করিলেন? এই সময়ে এই গাঁতের উদ্দেশ্য কি? 


সন্তানের ব্রত ১৩, 


৬। “সন্তান ক চুরি-ডাকাতি করিয়া মায়ের পৃজা করে?” _এই কথা কে, 
কাহাকে বাঁলয়াছলেন£ “সন্তান কাহারাঃ তাহারা সত্যই ক চুঁর-ডাকাত 
করে? তাহারা কোন্‌ মায়ের পূজা করে, ও কেন করেঃ 

৭। “সাপের ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধাঁরয়া উঠে৷?’ _এই কথা কে, কাহাকে, 
ও কি উদ্দেশ্যে বলিয়াছিল ? 

৮। ‘আমাদের সন্ন্যাস এই অভ্যাসের জন্য৷" _কাহাদের ক রকম সন্ন্যাস, 
কোন্‌ অভ্যাসের জন্যঃ এই অভ্যাস আয়ত্ত কারবার উদ্দেশ্য কি? ঞ 

৯। অর্থ লিখ £ শকট, প্রহরণ, দ্রাচার, প্রান্তর, কৌতূহলী, স্থিরমর্ত, 
মানুষের মত মাননষ, ব্রত, মায়া, গৃহী। 

৯০। বাক্য রচনা কর £_ সহায়তা, উপকৃত, অগত্যা, গার্বত, কৌতূহলণ, 
সবিস্ময়ে, গরীয়সী, সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, রণানিপ্ণ, হাস্যম্খ, ধারপ্রকাতি, 
নিরুপায়, রাজভোগ । 

১১। বানান শিখ £_ সন্ন্যাসী, কৌতুহলী, রণানপণ, বীরমযর্তি, ব্যগ্র, শস্য 
শ্যামলা, জল্মভাম, ধৈর্য, গুণ, সম্পূর্ণ, প্রহরণ, আক্রমণ। 

১২। সান্ধাবচ্ছেদ কর £_ মহেন্দ্র, ভবানন্দ, সন্ন্যাসী, উদ্ধার, নিরুপায়, 
সম্পূর্ণ, ধনাপহরণ। 


বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন রর ১৬ 


সভ্যাবগাহতি উপদ্রব তিনি কারতেন, বর্ণপারিচয়ের সব্জন নিন্দিত রাখাল 
বেচারাও বোধ কার এমন কখনও করে নাই। 

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের. অভাব নাই। এই 
ননীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্র মতো দদ্দন্ত 
ছেলের প্রাদদর্ভাব হইলে বাঙালীজাতির শীর্ণ চারত্রের অপবাদ ঘু্চয়া 
যাইতে পারে। 

কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সাঁহত তাহার জাঁবনচাঁরত-লেখকের সাদশ্য 
ছিল না। “রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দোর 
করিয়া সকলের শেষে পাঠশালায় যায়।” কিন্তু পড়াশুনায় বালক ঈশ্বর- 
চন্দ্রের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সাঁহত তানি পিতার 
আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই দম 
জদের সাঁহত তিনি পড়িতে যাইতেন সেও তাঁহার প্রাতকূল অবস্থার বিরুদ্ধে 
{নিজের জিদরক্ষা। ক্ষদ্র একগণুয়ে ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া 
তাঁহাদের বড়োবাজারের বাসা হইতে পটলডাঙায় সংস্কৃত কলেজে যাত্রা 
কারতেন। লোকে মনে কারিত, একটা ছাতা চাঁলয়া যাইতেছে । এই দুজন 
বালকের শরীরটি খর্ব শীর্ণ, মাথাটা প্রকাণ্ড-স্কুলের ছেলেরা সেইজন্য 
তাঁহাকে ‘যশ্যরে কই’ ও তাহার অপজ্রংশে ‘কস রে জই’ বলিয়া খ্যাপাইত। 
তিনি তখন তোংৎলা ছিলেন, রাগিলে কথা কাঁহতে পারিতেন না। 

এই বালক রাত্রি দশটার সময় শদইতে যাইতেন। পিতাকে বালিয়া 
যাইতেন রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে। পিতা আমানি- 
জার ঘড়িতে বারোটা বাজিলে ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগাইতেন, বালক অবাশিষ্ট 
রাত্রি জাগিয়া পড়া করিতেন। ইহাও একগণুয়ে ছেলের শরাঁরের প্রাত [জিদ। 
শরীরও তাহার প্রতিশোধ তুলিতে ছাড়িত না। মাঝে মাঝে কাঠন সাংঘাতিক 
পাড়া হইয়াছিল, কিন্তু পাঁড়ার শাসনে তাঁহাকে পরাভূত কাঁরতে পারে নাই। 

ইহার উপরে গৃহকর্মও অনেক ছিল। বাসায় তাঁহার পিতা ও মধ্যম 
জাতা ছিলেন। দাসদাসী ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র দুই বেলা সকলের রন্ধনাদি 
কার্য কারতেন। সহোদর শম্ভ্চন্দ্র তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যষে 
নিদ্রাভঙ্জা হইলে ঈশ্বরচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পস্তক আবৃত্তি করিয়া গঙ্গার ঘাটে 
তাঁহারা চারজন খাইতেন। আহারের পর উচ্ছিষ্ট, মুখ ও বাসন ধৌত 


যা * বিদ্যাসাগরের ছান্রজীবন 


কাঁরয়া তবে পাঁড়তে যাইবার অবসর পাইতেন। পাক করিতে করিতে ও 
স্কুলে যাইবার সময় পথে চাঁলতে চালতে পাঠান্মশীলন কারতেন। 

এই তো অবদ্থা। এ দিকে ছুটির সময় যখন জল খাইতে যাইতেন 
তখন স্কুলের ছাত্র যাহারা উপস্থিত থাকিত, তাহাদিগকে 'মষ্টান্ন খাওয়াইতেন ॥ 
স্কুল হইতে মাঁসক যে বৃত্ত পাইতেন ইহাতেই তাহা ব্যয় হইত। আবার 
দারোয়ানের নিকট হইতে ধার কারয়া ছাত্রাদগকে নূতন বন্তর িনিয়া দিতেন। 
পুজার ছুটির পর দেশে গিয়া “দেশস্থ যে-সকল লোকের 'দিনপাত হওয়া 
দূকর দৌখতেন, তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্ষান্ত থাকতেন 


না। অন্যান্য লোকের পাঁরধেয় কলর না থাকিলে, গামছা পাঁরধান করিয়া 
নিজের বন্ত্গ্ীল তাহাদিগকে বিতরণ কাঁরতেন।” 


১। “বিদ্যাসাগরের ছান্রজীবন, প্রবন্ধে রবীন্দ্রনা টি 
এব ন্দুনাথ ld 
একগ:য়েঁমির যে পারিচয় দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বল? এই 
২। ‘গোপাল’ ও রাখাল ’ কাহারা? গোপাল অধ 
বিদ্যাসাগরের অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত-এই কথার তাৎপর্য বি? চি 


*€। ণকন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সাঁহত তাহার জীবনচারত লেখকের সাদশশ্য 
ছিল না৷’ _রাখাল কে? তাহার জীবনচাঁরত লেখক কে? রাখালের সাঁহত তাহার 
কোন্‌ বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল, আর কোন্‌ বিষয়েই বা সাদৃশ্য ছিল নাঃ ' 

উ। বিদ্যালয়ের পথে বিদ্যাসাগরের চলার ছাঁবাঁট সংক্ষেপে 'চান্রত কর। 

এ। ছাত্রজীবনে বিদ্যাসাগরের দৈনান্দন জীবনের একাঁট সংক্ষগ্ত কর্মসচচী 
প্রণয়ন কর। 

৮। ছান্রজীবনই যে বিদ্যাসাগরের "দয়ার সাগর’ হইবার ভাাঁমকা পর্ব তাহা 
কিভাবে বুঝা যায়ঃ 

১। টীকা লিখ £_ বর্ণপারচয়, ট্যাকশালের ঘাট, সর্বজনানান্দত রাখাল 
বেচারা, যশ্যরে কই, আর্মানগির্জা,'কাশীনাথবাবুর বাজার, দয়ার সাগর। 

১০। অর্থ লিখ £_ প্রাতকূল, যথাসাধ্য, শীর্ণ, খর্ব, পাঁরধেয়, বিরত, দনপাত, 
পরাভূত, শৈথিল্য, সাদৃশ্য, কিন্নৎক্ষণ, ক্ষীণতেজ, {িরাহ, সভ্যাবগাঁহ'ত, সর্বজন-- 
‘নিন্দিত, প্রাদূভভাব। ৰ 

১১। বানান শিখ £_ বর্ণপাঁরচয়, সাদৃশ্য, শ্রবণ, চড়চাপড়, প্রাতরেশী, নিরীহ, 
শীর্ণ, ক্ষীণতেজ, িয়ৎক্ষণ, শৈথিল্য, পরাভূত, পাড়া, প্রত্যাষে, দ.্কর, ক্ষান্ত, 
দেশস্থ, প্রাতকূল, অসচ্ছলতা, মহৈমবর্যশালী। 

১২। বাক্য রচনা কর £_ আধকতর, সাদৃশ্য, বিরত, দুত্কর, প্রাতকূল, 
ক্ষীণতেজ, শৈথিল্য, শশর্ণ, চড়চাপড়, পাঁরধেয়, সভ্যাবগাহত, নিরীহ প্রাদুর্ভাব, 
পরাভূত, পাঠানঃশীলন, িনপাত, যথাসাধ্য, উচ্ছিষ্ট, খর্ব, মহৈশ্বর্যশালন, 


বেচারা। 
১৩। সান্ধি বিচ্ছেদ কর £_ মহৈম্ব্যশালা, প্রত্য, ক্ষান্ত, দনকর, প্রাদ্ভাব 
পাঠানমশশলন, উীচ্ছন্ট। 


১৪। শরিপরীতার্থক শব্দ লিখ £_ সুবোধ, সাদৃশ্য, উল্টা, সাদা, সর্বজন- 
নন্দিত, ক্ষীণতেজ, দুর্দান্ত, শৈথিল্য, নিষেধ, প্রাতকূল, শীর্ণ, খর্ব, বিরত, দাঁরদু ৮ 
১৫। “তোমার ছাত্রজাঁবন’ বিষয়ে সংক্ষেপে একাঁট প্রবন্ধ রচনা কর। 


লেখ-দ্বিতীয়-_২ 


স্থান সিম্ধ-নদ-তট দরে গ্রাঁক জাহাজপ্েণী। কাল_সমধা। নদীতে শিবির 
বণ দেকেন্দার ও সেলনকস অন্তগামী সূর্যের দিকে চাহিয়াছিলেন 


সেল;কস। সত্য সগ্াট্‌। 
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. সেকেন্দার। কোথাও দেখি তালীবন গর্বভরে মাথা উ“চ কারে দাঁড়রে 
আছে; কোথাও বিরাট বট স্নেহচ্ছায়ায় চারিদিকে ছাঁড়র়ে গড়েছে; কোথাও 
গদমত্তমাতঙ্গ জঙ্গম-পর্বতবৎ মন্থর গমনে চলেছে; কোথাও মহাভ্ঘজঙ্গম 
অলস হিংসার মত বক্র রেখায় পড়ে আছে; কোথাও বা মহাশহঙ্গ কুরঙ্গম 
মুণ্ধ বিল্ময়ের মত নির্জন বনমধ্যে শন্য-প্রেক্ষণে চেয়ে আছে। আর সবার 
উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘকান্তি জাতি এই দেশ শাসন কচ্ছে। তাদের 
মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শন্তি, চক্ষে সর্ষের দীপ্ত, বক্ষে বাত্যার 
সাহস। এই শোঁ্য পরাজয় ক'রে আনন্দ আছে। প্রকে বন্দী ক'রে 
আন যখন_সে কি বলে জানো? 

সেলূকস। ক সম্রাট? 

সেকেন্দার। আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম_আমার কাছে রুপ আচরণ প্রত্যাশা 
কর?-_সে দিনভীক নিচ্কম্পস্বরে উত্তর দিল-“রাজার প্রত রাজার আচরণ!” 
চমকিত হ'লাম। ভাবলাম_এ একটা জাতি বটে! আমি তৎক্ষণাৎ তাকে তার 
রাজা প্রত্যর্পণ কর্লাম। 

সেলুকস। সম্রাট্‌ মহান্ভব! . 

সেকেন্দার। মহানুভব! তার পরে তার সঙ্গে অন্যরুপ ব্যবহার সম্ভব? 
মহৎ নকছু দেখলেই একটা উল্লাস আসে। আর, আমি এখানে সাম্রাজ্য 
স্থাপন করতে আসি নাই, আমি এসেছ সৌখান দাগ্বজয়ে। জগতে একটা 
বশীর্ত রেখে যেতে চাই। 

সেলমকস। তবে সে 'দাদ্বজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন সম্রাট? 

সেকেন্দার। সে '্দাগ্বজয় সম্পূর্ণ কর্তে হলে নূতন গ্রীক সৈন্য চাই। 
কি আশ্চর্য সেনাপাঁত! দূর মাঁসডন থেকে রাজ্য জনপদ তৃণসম পদতলে 
দাঁলত ক'রে চলে এসোঁছ। বাঞ্ার মত এসে মহাশন্ম-সৈন্য ধুমরাশর মত 
উড়িয়ে দয়োছি। অর্ধেক এশিয়া মাঁসডনের দবজয়বাহনীর বাীরপদভরে 
বাম্পিত হ'য়েছে। নিয়তির মত দ্বার, হত্যার মত করাল, দুর্ভিক্ষের মত 
ধুনষ্ঠুর আম অর্ধেক এশিয়ার বক্ষের উপর 'দিয়ে আমার র্যধিরান্ত বিজয়শকট 
ভাবাধে চালিয়ে দিয়োছ। কিন্তু বাধা পেলেম প্রথম-সেই শতদ্র-তীরে। 


(চন্দ্রগপ্তকে ধারয়া আন্টিগোনসের প্রবেশ) 


সেকেন্দার। ক সংবাদ আণ্টগোনস্‌? এ কে? 
আন্টগোনস্‌। গদস্তচর। 
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সেলুকস। সে ক! 

সেকেন্দার। গুপ্তচর! . } 

আশ্টিগোনাস্‌। আমি দেখলাম, এ এক 'শাবিরের পাশে বসে নির্জনে 
শক তালপত্রে কি লিখাঁছল। আম দেখতে চাইলাম। পত্রখাঁন দেখাল ॥ 
পড়তে পারলাম না-তাই সম্রাটের কাছে নিয়ে এসোঁছ। 

সেকেন্দার। কি লিখ্‌ছিলে যুবক? সত্য বল! 

চন্দ্রগ্ত। সত্য বল্‌ব, রাজাধিরাজ! ভারতবাসী মিথ্যা কথা বল্‌তে 
এখনও শিখে নাই। 

সেকেন্দার একবার সেলুকসের প্রাত চাহলেন, পরে চন্্রগপ্তকে কহিলেন 
উত্তম! বল ক fলখাঁছলে?” 

" চন্দ্ুগুপ্ত। আম সম্রাটের বাহিনী-চালনা, 
নিয়ম, এই সব মাসাবাঁধ কাল ধরে শিখাছলাম। 

সেকেন্দার। কার কাছে? 

চন্দ্রগপ্ত। এই সেনাপাতির কাছে। 

সেকেন্দার। সত্য সেলুকসঃ 

সেলূকস। সত্য । 

সেকেন্দার। [চন্দ্রগ্প্তকে] তারপর ? 


চন্দ্রগপ্ত। তারপর গ্রীকসৈন্য কাল এ পারি ’রে }, 
আমি যা শিখেছি তা এই পরে লিখে নিটল | ত” কারে যাবে শুনে 

সেকেন্দার। ক আতিপ্রায়ে 2 

ত! সেকেন্দার শাহের সঙ্গে যুদ্ধ কর্বার জন্য নহে। 

সেকেন্দার। তবে? 

চা্গ্তি। তবে শ্ন্দন সমান আমি মগধের 
আমার পিতার নাম মহাপদ্ম। আমার বৈমা 
করে আমায় নির্বাসিত করেছে। আমি 


রাজপদ্ চন্দ্রগূপ্ত? 
য় ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার 
তারই প্রাতশোধ নিতে বৌরয়োছি। 
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কারে শুন্লাম তানি ভারতবর্ষে এসে আর্যকুলরাব পর্কে পরাজিত 
করেছেন। হে সম্রাট! আমার ইচ্ছা হ'ল যে দেখে আঁদ_কি সে-পরাক্রম, 
যাঁর ভ্রুকুটি দেখে সমস্ত এশিয়া তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে; কোথায় সে 
শান্তি লুকায়িত আছে, আর্ধের মহাবীর্যও যার সংঘাতে বিচালত হ'রেছে। 
তাই এখানে এসে সেনাপাঁতর কাছে শিক্ষা কচিছলাম। আমার ইচ্ছা শর 
আমার হৃতরাজ্য পুনরদদ্ধার করা । এই মান্র। 

সেকেন্দার। তোমায় যাঁদ বন্দী কার? 

চন্দ্রগ্‌প্ত। কি অপরাধে সম্রাট? kb 

সেকেন্দার। আমার “শাঁবরে তুমি শত্রুর গুপ্তচর হ'য়ে প্রবেশ করেছো, 
এই অপরাধে। 
". চন্রগ্প্ত। এই অপরাধে? ভেবোঁছলাম যে সেকেন্দার শাহ বীর, 
দেখাছ যে তান ভীরু। গৃহহীন নিরাশ্রর বন্দ; রাজপনন্র ছাত্রীহসাবে 
তাঁর কাছে উপস্থিত, তাতেই তান ত্র্ত। সেকেন্দার শাহ্‌ এত কাপদরন্ষ, 
তা ভাব নাই। 

সেকেন্দার। সেল্‌কস! বন্দী কর। 

চন্দ্ৰগুপ্ত ৷ সম্রাট! আমায় বধ না করে বন্দী কর্তে পার্বেন না। 

(তরবার বাহির কাঁরলেন) 

সেকেন্দার। [সোল্লাসে] চমৎকার!_ যাও! বীর! তোমায় বন্দী কর্ব 
না। আমি পরীক্ষা করলাম মান্র। নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও) 
আর আমি এক ভাঁবষ্যদ্বাণী করি, মনে রেখো । তুমি হৃতরাজ্য উদ্ধার 
বর্বে। তুম দুর্জয় দিশ্বিজয়ী হবে ।_যাও বার! মন্ত তুম 


পাঠ-সহায় ও পাঠ-অন্যশীলন 
১। সেকেন্দার শাহ কে ছিলেন? সেল্মকাস কে ছিলেন? 'তাঁন ভারতবর্ষের 
কোন্‌ কোন্‌ বিশেষত্ব লক্ষ্য কারয়াছিলেনঃ 
২। পরুরাজকে বন্দী কারয়া সেকেন্দার শাহ ক আঁভজ্রতা লাভ কারলেন? 
৩) আশ্টিগোনস্‌ কে ছিলেন? তান কাহাকে সঙ্গে কাঁরয়া সেকেন্দার 
শাহের নিকট আনিয়াছলেন? তাহার পাঁরচয় কি? 


৪1 সেকেন্দার শাহ ও চন্দ্রগ্‌স্তের কথোপকথনের সারাংশ লিখ । এই প্রসঙ্গে 
উভয়ের চাঁরত্র সম্বন্ধে কি পাঁরচয় পাওয়া যায়? পু 


২২২ 


৬। নিম্নের উদ্ধতাংশে যে তুলনাবোধক বাক্যাংশগুলে আছে তাহা ব্যাখ্যা কর 
ও স্বাধীন বাক্যে প্রকাশ কর £- 4 

নিয়াতর মত দরবার, হত্যার মত করাল, দার্ভক্ষের মত নিষ্ঠুর, মুখে শিশুর 
সারল্য। 

৭। শব্দার্থ লিখ £_ শ্রচন্দ্রমা, উজ্দ্রনল জ্যোতিঃপঞ্জ, প্রাবুট, অভ্রভেদণী, 
ধবল-তুষার-মৌল, ফৌনল উচ্ছবাস, উদ্দাম, মদমত্তমাতঙ্গ, জঙ্গম-পরতবৎ, মন্থর: 
মহাভব্ঙ্গম, কুরঙ্গম, শন্য-প্রেক্ষণে, নিচ্কম্পস্বরে, উল্লাস, দিদ্বিজয়, রুধিরান্ত, 

৮। বাক্য রচনা কর ৫__ বালমল, ঘন- , উদ্দাম, ন্রভেদণ, গর্বভরে, সৌম্য, 
হৃতরাজ্য, নিরাশ্রর, ভ্রস্ত, দু্য়। 

৯! বানান শিখ £- স্নিগ্ধ, তামসী, অগণ্য, হিমাদ্ৰি, উচ্ছদাস, স্বেচ্ছাচার, 
দীর্ঘকাল্তি, দাঁস্তি, শো, নিভাঁক, আচরণ, তংক্ষণাত, প্রত, কর্তা, সৌখীন, 
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[বাংলা সাঁহত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রীঃ 
অব্দে হূগলী জেলার দেবানন্দপর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন॥ ১৯৩৮ খ্রীঃ অন্দে 
তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার লেখা কয়েকখাঁন উপন্যাস_িরাজবৌ, পল্লী সমাজ, 
গৃহাদাহ, চার্রহীন, শেষপ্রশন, পথের দাবা, শ্রীকান্ত। 'সমদশর ইন্দ্রনাথ' তাঁহার 
“ম্রীকান্ত' উপন্যাস হইতে গৃহীতি। এখানে ?কশোর বালক ইন্দ্রনাথের মানবপ্রেমের 
চির আঙ্কত হইয়াছে।] 


অনুকূল স্রোতে বোটের তাড়নায় ডঙিখানা তরৃতর্‌ কারয়া অগ্রসর 
হইয়া আসতে লাগল । ফিছক্ষণ হইতে কেবল একটা" দুগন্ধি মাঝে মাঝে 
হাওয়ার সঙ্গে নাকে আসিয়া লাগিতেছিল। যত অগ্রসর হইতোঁছিলাম ততই 
সেটা বাঁড়তোছল। এখন হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাসের সঙ্গে সেই দ:গন্ধিটা 
এমন ‘কট হইয়া নাকে লাগিল যে, অসহ্য বোধ হইল। নাকে কাপড় চাপা 
দিয়া বাঁললাম, নিশ্চয় কি পচেছে ইন্দ্র 

ইন্দ্র বলল, মড়া। আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্ছে কিনা। সবাই 
ত পোড়াতে পারে না_ মুখে একট:খাঁন আগন ছ“ইয়ে ফেলে দিয়ে যায়। 
দশিয়াল-কুকুরে খায় আর পচে। তারই অত গন্ধ। 

কোন্খানে ফেলে দিয়ে যাই ভাই? ~ 

ওঁ হোতা থেকে হেথা পর্যন্ত_সবটাই শ্মশান কিনা। যেখানে 


ফেলে রেখে, এ বটতলার ঘাটে চান ক'রে বাড়ী চলে যায়,_আরে দর! 
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Date 


২৪ সমদশা ইন্দ্রনাথ 


নক রে! ওশিয়ালে-শয়ালে লড়াই করচে।-_আচ্ছা, আয়, আয়, আমার কাছে 
এসে বোস। 
আমার গলা দিয়ে স্বর ফুটল না-কোনমতে হামাগ্াড় দিয়া তাহার 


স্পর্শ করিয়া হাসিয়া কাহিল, ভর কি ন্তঃ কত রাত্তরে একা আমি 
এই পথে যাই আস-ভিনবার রামনাম করলে কার সাধ্য কাছে আসে? 


উভরেই' প্রায় একসময়েই সেই 
বদ্তাটর উপর দৃষ্টিপাত করিলাম। তরে সে নীচে, আমি নৌকার উপরে। 


- সমদশা ইন্দ্রনাথ - ২৫ 


মুখ তুলিয়া দেখি, ইন্দ্র দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝারয়া 
-পাঁড়তেছে। সে কাহিল, তুই একটু সরে দাঁড়া শ্রীকান্ত, আম এ-বেচারাকে 
ডঙিতে তুলে এঁ চড়ার ঝাউবনের মধ্যে ফেলে রেখে আসি। 

চোখের জল দেখিবামাত্র আমার চোখেও জল আসিতোঁছল সত্য, কিন্তু 
ছোয়া-ছদুয়ির প্রস্তাবে আমি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পাঁড়লাম। এ কোন্‌ 
রোগের মড়া, কাহার ছেলে, দি জাত_কিছুই না জানিয়া এবং মারবার পর 
“এ ছোকরা ঠিকমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল কিনা, সে 
খবরটা পর্যন্ত না লইয়াই বা ইহাকে স্পর্শ করা যায় কিরূপে? 

কৃশ্ঠিত হইয়া যেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জাতের গড়া_তুমি ছোঁবে? 
ইন্দ্র সারয়া আসিয়া এক হাত তাহার ঘাড়ের তলায় এবং অন্য হাত হাঁটুর 
নাচে দিয়া, একটা শ্ক্কে তৃণখণ্ডের মত স্বচ্ছন্দে তুলিয়া বৃইরা কহিল, নইলে 
বেচারাকে শিয়ালে ছেণড়াছিশড় ক'রে খাবে। আহা"! মুখে এখনো ওষুধের 
গ্রন্ধ পর্যন্ত রয়েছে রে! বলয়া যে তন্তাখানির উপর আমি ইতিপূর্বে শুইয়া 
'পাঁড়য়াছিলাম, তাহারই উপর শোয়াইয়া নৌকা ঠোঁলয়া দিয়া নিজেও চাঁড়িয়া 
বাঁসিল। কাহিল, মড়ার কি জাত থাকে রে? 

আম তর্ক করিলাম, কেন থাকবে নাঃ 

ইন্দ্র কাহল, আরে এ যে মড়া। মড়ার আবার জাত কি? এই যেমন 
আমাদের ডিঙিটা-এর ক জাত আছেঃ আমগাছ জামগাছ যে কাঠেরই 
তৈরী হোক্‌-এখন ভিি ছাড়া একে কেউ বলবে না_আমগ্যাছ, জামগাছ_ 
বুঝলি না? এও তেমান। 

চড়ার উপর আসিয়া অর্ধনগ্ন বনঝাউয়ের অন্ধকারের মধ্যে জলের উপর 
সেই অপারিচিত শিশু দেহটিকে ইন্দ্র যখন অপূর্ব মমতার সাঁহত রাখিয়া 
শ্দল, তখন রাত্রি আর বাকী নাই। ককছ্ক্ষণ ধরিয়া সে সেই শবের পানে 
মাথা ঝ'কাইয়া থাকিয়া অবশেষে যখন মুখ তুলিয়া চাঁহল, তখন অস্ফ্ট 
'চন্দ্রালোকে তাহার মুখের যতটুকু দেখা গেল, তাহাতে অত্যন্ত ম্লান এবং 
উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলে যেরুপ দেখায় তাহার শৃজ্কমূুখে ঠিক 
সেই, ভাব প্রকাশ পাইল। 

আমি বলিলাম, ইন্দ্র চল। 

ইন্দ্র অন্যমনস্কভাবে কহিল, কোথায়? 

এই যে বললে, কোথায় যাবে? 

থাক্‌_আজ আর না। 


২৬ 9০37 


আম খ্যাশ হইয়া কাঁহলাম, বেশ, তাই ভাল ভাই-চল বাড়ী যাই? 
গ্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার মুখের পানে চাহিরা প্রশ্ন করল, হাঁ রে শ্রীকান্ত, মরলে 
মানুষ কি হয় তুই জানিস্‌? স্‌ 

আমি তাড়াতাঁড় বললাম, না ভাই জান নে। তুম বাড়ী চল। তারা 
সব স্বর্গে যায় ভাই। তোমার পায়ে পাড়, তুমি আমাকে বাড়ী রেখে এস। 

[সংক্ষোপত্য 

পাঠ-সহায় ও পাঠ-অন্যশীলন 

১! শ্মশান ঘাটের কাছে বাতাসে যে দ্‌গন্ধ আসতৌছল ইন্দ্র কিভাবে তাহার 
কারণ ব্যাখ্যা কাঁরল? / 

২। “তিনবার ‘রাম’ নাম করলে কার সাধ্য কাছে আসে! _এই কথা কে, 
কাহাকে, কখন বাঁলয়াছল £ এই কথায় বন্তার চাঁরতের ক পারচয় পাওয়া যার? 

৩। অিকাল-মত্যু বোধ কার আর কখনও তেমন করুণভাবে আমার চোখে 
পড়ে নাই৷’ -অকালমত্যুর এই করুণ অভিজ্ঞতার কথা বস্তা কি বাঁলয়াছে? এই 
প্রসঙ্গে ইন্দ্রনাথের চারত্রের ক পাঁরচয় পাওয়া যায়? 

৪1 “ছোঁযাছণয়র প্রস্তাবে আমি একেবারে সংকুচিত হইয়া পাঁড়লাম। _বন্তা 
কে? ছোঁয়াছুয়ির প্রস্তাবাট বি? বস্তার সংকুচিত হইবার কারণ ভি? ডু 

&। 'মড়ার ক জাত থাকে রে?’ _কোন্‌ প্রসঙ্গে; কে এই উীন্তি কারয়াছল? 


এই কথার পিছনে তাহার যান্ত কিঃ এই কথার মধ্যে বস্তার চাঁরত্ের কি পাঁরচয় 
জানা যায়? 


- ‘মরলে মানুষ ক হয় তুই জানিস?’ _কে, কাহাকে, কখন এই প্রশ্ন 
করিয়াছিল? উীদ্দষ্ট ব্যান্ত এই প্রশ্নের ক উত্তর দয়াছিল? 


৭। এই গল্প পাঁড়য়া ইন্দ্রনাথের নিভঁকতা ও মানবমমতার ক পারচয় 
পাওয়া যায়? 


তর্তর্‌; ক্ষণকাল; দাঁষ্টপাত; মহাকরূণ 

হদরভেদা; নিবিড়; অন্তরালে; আবশ্রাম; নিদারুণ; অর্ধসস্তঃ নিৰ্বাক; নিস্তব্ধ 

সঙ্কুচিত; বেচারা; স্বচ্ছন্দে; হীতপূর্বেঃ অন্যমনস্কভাবে; শুভ্কমুখে ; উৎকর্ণ। 
১১। সান্ধাবচ্ছেদ কর £_ বহদুরাগত ; নির্বাক) 


তখন বড়োদের আমোদে ছেলেরা দূর থেকেও ভাগ বসাতে পেত না। 
যাঁদ সাহস করে কাছাকাছি যেতুম তা হলে শুনতে হত, ‘যাও, খেলা করো 
গে"। অথচ ছেলেরা খেলায় যাঁদ উচিতমত গোল করত তা হলে শুনতে হত, 
চিপ করো’। বড়োদের আমোদ-আহনাদ যে সব সময় খুব যে চুপচাপে 
সারা হত তা নয়। তাই দূর থেকে কখনও কখনও ঝর্ণার ফেনার মতো 
তার কিছ কিছু পড়ত 'ছটাকয়ে আমাদের 'দকে। এ বাঁড়র বারান্দায় 
ঝুকে পড়ে তাকিয়ে থাকতুম, দেখতুম, ও-বাঁড়র নাচঘর আলোয় আলোময় ।' 
দেউীড়র সামনে বড়ো বড়ো জাড়গাঁড় এসে জ্‌টেছে। সদর দরজার কাছ 


, থেকে দাদাদের কেউ কেউ আঁতাঁথিদের উপরে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গোলাপ- 


পাশ থেকে গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে দিচ্ছেন, হাতে দিচ্ছেন ছোটো একটি' 
করে তোড়া । নাটকের থেকে কুলীন মেয়ের ফণুিয়ে কান্না কখনও কখনও" 


॥ কানে আসে, তার মর্ম বুঝতে পার নে। বোঝার ইচ্ছেটা হয় প্রবল। খবর: 


পেতুম, যিনি কাঁদতেন তিনি কুলীন বটে, কিন্তু তান আমার ভগ্নীপাঁতি।' 
চলছে নাচগান ; গুড়গ্াড় টানছেন বড়োর দল ; মেয়েরা লুকোনো থাকতেন 


" ঝরোখার ওপারে চাপা আলোয় পানের বাটা নিয়ে । সেখানে বাইরের মেয়েরা 


এসে জমতেন, ফিস্‌ ফিস্‌ করে চলত গেরস্তাঁলর খবর। ছেলেরা তখন' 


2৮ সেকালের আমোদ-প্রমোদ 


শবছানায়। পয়ারা কিংবা শংকরা গল্প শোনাচ্ছে, কানে আসছে--জোচ্ছনায় 
: ফুটেছে’... | 

শমাহ-গলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দলবাঁধার ধুম ছিল । আমার 
মেজকাকা ছিলেন এই রকম একাঁট শখের দলের দলপাঁত। পালা রচনা 
করবার শান্ত ছিল তাঁর, ছেলেদের তোর করে তোলবার উৎসাহ ছিল। ধনীদের 
'ঘর-পোষা এই যেমন শখের যাত্রা তেমাঁন ব্যবসাদারী যাত্রা বিয়েও বাংলাদেশের 
শছল ভারী নেশা। এ পাড়ায়, ও পাড়ায়, এক-একজন নামজাদা আঁধকারণর 
অধানে যাত্রার দল গাঁজয়ে উঠত। দলকর্তা আঁধকারীরা সবাই যে জাতে বড়ো 
শকংবা লেখাপড়ায় এমন-কিছু তা নয়। তারা নাম করেছে আপন ক্ষমতায়। 
: . আমাদের বাঁড়তে বান্রাগান হয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু রাস্তা নেই, 
শছলুম ছেলেমানুষ। আম দেখতে পেয়োছ তার গোড়াকার জোগাড়-যন্তর। 
বারান্দা জুড়ে বসে গেছে দলবল, চাঁরাঁদকে উঠছে তামাকের ধোঁওয়া। ছেলে- 
গুলো লদ্বাচদল-ওয়ালা, চোখে-কাল-পড়া; অল্প বরসে তাদের মুখ গিয়েছে 
পেকে, পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট গিয়েছে কালো হয়ে। সাজগোজের আসবাব আছে 
রঙ-করা টিনের বাক্সোয়। দেউীঁড়র দরজা খোলা, উঠোনে ?গল্‌ পিল্‌ করে 
ঢুকে পড়ছে লোকের ভিড়। চারাঁদকে টগৃবগ্‌ করে আওয়াজ উঠছে, ছাঁপয়ে 
পড়ছে গাঁল পোরয়ে চিৎপ;রের রাস্তায়! রানি হবে নটা; পায়রার পিঠের 
উপর. বাজপাঁখর মতো হঠাৎ এসে পড়ে শ্যাম, কড়াপড়া শন্ত হাতের মাঠ 
শদয়ে আমার কনুই ধরে বলে, “মা ডাকছে, শোবে চলো! লোকের সামনে 
টানাহে'চড়ায় মাথা হেট হয়ে যেত, হার মেনে চলে যেতুম' শোবার ঘরে) 
‘বাইরে চলছে হাঁকডাক, বাইরে জ্লছে ঝাড়-লণ্ঠন। আমার ঘরে সাড়াশব্দ 
নেই, পিলসুজের উপর টিম্‌টিম্‌ করছে পিতলের প্রদীপ। ঘুমের ঘোরে 
মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে নাচের তাল সমে এসে ঠেকতেই ঝমাঝম করতাল। 

সব-তাতে মানা করাটাই বড়োদের ধর্ম। কিন্ত 


ছেলেরাও যান্না শুনতে পাবে। 
আরম্ভ হবার আগে রাত এগারোটা পর্যন্ত 
বার বার ভরসা দেওয়া হল, সময় হলেই আমাদের 


সে রাতে নারাজ দেহটাকে বিছানায় টেনে নিয়ে গেলুম। তার একটা 


সেকালের আমোদ-প্রমোদ ২৯ 


কারণ, মা বললেন, তিনি স্বয়ং আমাকে জাগিয়ে দেবেন। আর একটা কারণ, 
নটার পরে নিজেকে জাগিয়ে রাখতে বেশ একটু তেলাঠোলর দরকার হত? 
এক সময়ে ঘ্মম থেকে উঠিয়ে আমাকে নিয়ে আসা হল বাইরে । চোখে 
ধাঁধা লেগে গেল। একতলা দোতলায় ঝাড়-লণ্ঠন থেকে 'বাঁলামাল আলো 
ঠভিকরে পড়ছে চারাদকে, সাদা বিছানো চাদরে উঠোনটা ঠেকছে মস্ত 
একদিকে বসে আছেন বাঁড়র কতণরা আর যাঁদের ডেকে আনা হয়েছে বাকি 
জায়গাটা যার বাশ যেখান থেকে এসে ভরাট করেছে। , থিয়েটার এসোঁছলো 
পেটে-সোনার-চেন-ঝোলানো নামজাদার দল, আর এই যাত্রার আসরে বড়োয় 
ছোটোর ঘে'বাঘেশিষ। তাদের বোঁশর ভাগ মান্ষই, ভন্দরলোকেরা যাদের 
বলে বাজে লোক'। তেমনি আবার পালা-গানটা শেখানো হয়েছে এমন সব 


_শাখিরে দিয়ে বারা হাত পাঁকয়েছে খাগড়া-কলমে, যারা ইংরেজি কাঁপি- 


বকের মক্‌শো করে নি। এর সর, এর নাচ, এর সব গল্প বাংলাদেশের 
হাট-ঘাট মাঠের পয়দা-করা; এর ভাষা পাণ্ডিতমশায় দেন ‘ন পালিশ করো? 

সভায় যখন দাদাদের কাছে এসে বসল্মম, রুমালে পিছ কিছু টাকা 
বেধে আমাদের হাতে দিয়ে দিলেন। বাহবা দেবার ঠিক জায়গাটাতে এ টাকা 
ছ'ড়ে দেওয়া ছিল রীতি। এতে যান্রাওয়ালার ছিল উপাঁর পাওনা, আর' 
গৃহস্থের ছিল খোশনাম। রঃ 

রাত ফুরোত, যাত্রা ফরোতে চাইত না। মাঝখানে নোতিরে-পড়া দেহটাকে 
আড়কোলা করে কে যে কোথায় নিয়ে গেল জানতেও পারি নি। জানতে 
পারলে সে ক কম লক্জাযে মানুষ বড়োদের সমান সারে বসে বকশিস 
দিচ্ছে ছদড়ে, উঠ্লোনসমদ্ধ লোকের সামনে তাকে কিনা এমন অপমান! ঘুম 
যখন ভাঙ্গল দেখি মায়ের তন্তাপোশে শুয়ে আছি। বেলা হয়েছে বিস্তর, 
বাঁ ঝাঁ করছে রোদ্‌দুর। সর্ব উঠে গেছে অথচ আমি উঠি নি, এ ঘটে নন 
আর কোনো দিন। 


পাঠ-সহায় ও গাঠ-অন্যশীলন 


১। ঠাকুর বাড়তে সেকালের আমোদ-প্রমোদের একাঁট নমুনা আঁক। এই সব 
আমোদ-প্রমোদে বাচ্চা ছেলেদের অবস্থা কি রকম হইত? 

২। শখের যাত্রা ও ব্যবসাদারা যাত্রায় পার্থক্য বক? রবীন্দ্রনাথের মেজকাকার 
শখের যাত্রা ক রকম ছল? 

৩। “আম দেখতে পেয়োছ তার গোড়াকার জোগাড় যন্তর'। _এই জোগাড় 
যন্ত্র কিসের ও কি রকম ছিল? 


৩০ সেকালের আমোদ-প্রমোদ 


৪। পায়রার পিঠের উপর বাজপাখর মতো হঠাৎ এসে পড়ে শ্যাম-_এই 
কথাটির তাৎপর্য কিঃ 

&। 'সব-তাতে মানা করাটাই বড়োদের ধর্ম--এই কথার অর্থ ব্যঝাইয়া দাও 

৬ “কৈননা, তাঁরা বড়ো, আমরা ছোটো’। লেখক কোন- প্রসঙ্গে এই 
আঁভযোগের কথা প্রকাশ কারয়াছেন? 

ql ঠাকুর বাড়িতে যাত্রা উৎসবে বালক রবীন্দ্রনাথের আঁভজ্ঞতার বর্ণনা দাও। 


৮1 অর্থ লিখ ৷ঃ- দেউাঁড়, জড়িগাঁড়, 
f কুলীন, গেরদ্তালি, ব্যবসাদারন, 


নোতরেপড়া, আড়কোলা, 'মাহগলাওয়ালা। 
১০। ‘তোমার দেখা একাঁট আভনয়-_বিষয়ে সংক্ষেপে একটি প্রবন্ধ রচনা কর॥ 


গা 


1[ 'ভারতবব” মাঁসকা পাঁত্রকার সম্পাদক, সসাহাত্যিক রায়বাহাদ নর জলধর সেন 
দরশ্ঘকাল 1হমালয়ের 'বাভন্ন অণ্চলে ভ্রমণ কাঁররাছেন। সেখানে তান অনেক 
সাধারণ মানুষ ও সাধ: সন্ন্যাসীদের সাঁহত 'মীশয়াছেন। তান তাঁহার আভন্রতার 
কথা তাঁহার ভ্রমণ কাহনীতে উপহার 1দয়াছেন। কত গভীর দরদ লইয়া তান 
711 
পা।রবে। 


সঙ্গ সন্ন্যাসী দুজন আজ সমস্ত দন শশ্রাম করবেন, ঠিক করলেন; 
আগি বেচারা দিনটা কেমন করে কাটাই, ভেবে না পেয়ে বৌরয়ে পড়লদম। 
অনেকক্ষণ পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ানো গেল, অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ 
হালো। আম খানক বেডাঁচছ, খানিক বা একটানা পাথরের উপর বসে 
'গ্যামল প্রকৃতির মধ্যে এসে িকথর্ণ হয়ে পড়ছে। আমার দৃচ্টি কখন ধুসর 
পর্বত-অঙ্গে, কখন সং্ধকরণে উজ্জল অলকানন্দার উপর 

দেখতে দেখতে কতকগাল পর্কতবাসিনী রমণী এসে আমাকে ঘিরে 
দাঁড়াল। এই নিজ প্রদেশে আমাকে একা বসে থাকতে দেখে তারা যে 
'দবস্মিত হয়োছিল. তা তাদের চাহানিতেই বেশ বুঝতে পারা গেল। ধারে ধারে 


সাহস পেয়ে তারা আমাকে দুই-একটা কারে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে 6 


ব্কেন দেশ ছেড়ে এসোঁছ, দেশে আমার আর কে আছে, আবার কবে 
8:08 1হ.7, 9,104 
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ফ্লরবো, এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দেখলুম, আমার প্রাত সহান - 
ভ্ীততে তাদের হরর আর্দ হয়ে গেল। তারা প্রকাশ্যে আমায়.কছু না 
বললেও তাদের মনের ভাব স্পষ্ট বুঝতে পেরে আমার বড় আনন্দ হলো ;. 
এই দুর্দেশে আমার মত প্রবাসীর প্রীত মা-বোনের স্নেহের আভাস ভার, 
প্রণীতকর! 

অলকানন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমের নিকটে একট; নিজন জায়গা আছে৷. 
বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যার একট; আগে সেখানে গিয়ে একটা 'শলাখণ্ডে বসে 
গড়লদুম। নদীর কলতানের সঙ্গে প্রাণ ভেসে যেতে লাগলো। সন্ধ্যা হতে 
আর বৌশ বিলল্ব নেই; কিন্তু আমার সে জায়গা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হলো 
না। 

নদীর দিক হতে মুখ ফিরিয়ে পিছনে চাইতেই দেখ একটা দুরে দুটি: 
মেরে”বেশ স্দন্দর দেখতে। ' অপরিচ্কৃত বেশ, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে, 
এদিকে ওদিকে লাতয়ে পড়েছে, হাতে কতকগনলো স্ন্দর লতাপাতা ও ফ্‌ল। 
তারা উপর থেকে নেমে আসাছল। আমাকে দেখে তারা একট; থমকে 
দাঁড়ালো, দনজনে কি বলাবলি করলে, তারপর যে দিক থেকে এসোছল, সেই 
পথে ফিরে যাবার যোগাড় করলে। . 

আমি তাদের সঙ্গে কথা কইবার প্রলোভন কিছুতেই সংবরণ করতে 
পারলদম না! তাদের ডাকতেই ফিরে এল। মেয়ে দর মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত 
বড়, সে একটা বেশি লাজুক । সে সলজ্জভাবে পাশের একটি বড় পাথরে 


আমি যখন তাকে বলল্‌ম যে, আমার বাপ নেই, স্ব নেই 
“তখন সে তার করুণ ও আয়ত চক্ষদুটি 
কোমলস্বরে বললে,_“লেড়াক ভি নেই?” 
বিদ্ধ হলো! আমার একটি 'লেড়াঁক” ছিল, 
বৎসর হারিয়েছি! আজ এই বালিকার এ 


কথাটা আমার প্রাণে তীরের মত 
জানিনে কোন্‌ অপরাধে তাকে তন 
কাট কোমল প্রশ্নে সেই সপ্তস্মতি 


- 
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জেগে উঠলো । আমার চোখে জল দেখে বালিকার মুখখানি কেমন শ্যাঁকয়ে 
গেল। সে তার অপাঁরজ্কার ওড়না দিয়ে আমার চোখের জল মাঁছরে দিল। 
আর সেই স্নেহস্পর্শে, তার অকপট সহান্ভঁততে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলদম। 
কালিকা আমাকে আর কোন কথা বলতে পারলে না। আম জানতে পারলুম 
মেয়েটি তার মা-বাপের একমাত্র সন্তান, তাই বুঝি তার মনে হয়েছিল মান্দুষের 
একটি মেয়েও না থাকা কতটা অসম্ভব । 

সন্ধ্যা বেশ ঘন হয়ে এল। মেয়ে দুটি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলতে 
লাগলো, আর ঘন ঘন “হুশিয়ার ‘খবরদার’ বলতে লাগলো, পাছে আমার 
পায়ে ঠন্ধর লেগে আমার পায়ে ব্যথা হয়। আমাকে তারা রাস্তায় তুলে দিয়ে 
{বদায় নিলে । আমার বড় কষ্টবোধ হলো।-_হায়, আবার কখন কি জীবনে 
তাদের সঙ্গে দেখা হবে? যাঁদই বা হয়, তা হলে আর ক তাদের সেই করঃগা- 
রাঁপণী সরলা বাঁলকান্ার্ততে দেখবো?_দীর্ঘান*বাস ফেলে বাসার দিকে 
অগ্রসর হলম। 


পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনঃশীলন 


১। পর্বত-বাঁসনী রমণীদের সাঁহত লেখকের কখন কিভাবে পাঁরচয় হইল? 
এই পাঁরচয়ের বর্ণনা দাও। ॥ 

২ দুইটি পার্বত্য মেয়ের সাঁহত লেখকের পাঁরচয় ?কভাবে হইল? তাহাদের 
প্রকাত কিরূপ? লেখক তাহাদের সাঁহত কথা বাঁলবার প্রলোভন সংবরণ কাঁরতে 
পাঁরলেন না কেন? he 

৩। _“একটা কথা আমার বড় বেজেছিল, তাই সেটা বেশ মনে আছে।”_ 
কোন্‌ কথা, কাহার, কেন বাঁজয়াছিল? সংক্ষেপে বুঝাইয়া দলিখ। 

৪1 “আর ক তাদের সেই করণার্পণী সরলা বালিকা-ম্নার্ততে দেখবো ?”_ 
এখানে কাহাদের কথা বলা হইয়াছে? লেখকের সাঁহত তাহাদের পাঁরচয় সংক্ষেপে 
আলোচনা কর। 


ৃ Ter On NE CTE 


ও অর্থ লিখ £_ বিকীর্ণ, অস্তায়মান, আদ্র কলতান, আয়ত, সংকোচ ভাব, 


লেখ-্বিতীয়-৩ 


৩৪ হিমালয় বক্ষে 
বানান শখ £_ সন্যাসী, রমণী, বকীর্ণ, সহানৃভাত, প্রীতকর, আভাস, 
ই সিএ পার্বত্য, করুণা, সলজ্জ, প্রবাসী, আজন্ম, স্মীত, মাত 1 


৯! লিঙ্গ পারিবর্তন কর ৪_ সন্ন্যাসী, প্রকৃতি, পর্বতবাসিনা, রমণী, নদী, 
মেয়ে, বালিকা, লক্জাশ'লা, সরলা, করুণারূপিণণী। 


১০। কারক. ও বিভক্তি নির্ণয় কর £_ 
কে) তাদের চাহনিতে বেশ বুঝতে পারা গেল। 


খে) আমার প্রাত 

ভা তাদের হদর আদ্র হয়ে গেল। (গ) আমার সে জারগা ছেড়ে 
উঠতে ইচ্ছে হল না। (ঘ) সব কথা মনে নেই। ডে) সেই দন) 

মধ্য হয়ে গেলুম। স্নেহদ্পশে” আমি 


১১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর 8 সন্ন্যাসী, উজ্জল, সংবরণ, সঙ্কোচ, সহানুভূতি 


কাঁরয়া বঙ্গসাহিত্যকে পুষ্ট কাঁরয়াছেন। নিম্নের রচনাটিতে হন্দ:-বোদ্ধযবগের 
দশজ্প-বাণজ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।] 


'হন্দদ-বৌদ্ধ-বুগের শিল্পকলা উৎকর্ষের চরম সীমায় উপনীত হইয়াঁছল। 
প্রস্তর কাটিয়া মন্দির, মঠ ও স্তম্ভ নির্মাণ করিতে ভারতীয়েরা ?শল্প- 
কৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভাত ধাতু 
দ্বারা নানা কারকাবময় দ্রব্য প্রস্তুত কারতে জানিতেন। নেপালে ধাতুর 
কাজ হইত আত সন্দর। তখন এ দেশে তলা ও রেশমের সুন্দর বস্ত্র 
প্রস্তুত হইত। ঢাকার মস্‌লিন বা সংক্ষন্নবস্ সে কালেও প্রসিদ্ধ ছল! 
রোম প্রভৃতি সভ্য দেশে ইহা আদ্‌ত হইত! অশোকের সময় হইতে স্থাগত্য- 
বিদ্যা ও ভাদ্কর্য অদ্ভূত উন্নাত লাভ কাঁরিয়াছিল। সারনাথের [সিংহচড়া 
প্রভাত যে সকল ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বিলক্ষণ শীশল্প-নৈপণধয 
বাঁহয়াছে। বৌদ্ধেরা মান্দির-নির্মাণে বশেষ পারদর্শ হইয়াছিলেনা। বৌদ্ধ 
"ও জৈনাদগের অনুকরণে 'হন্দুরাও মন্দির ও মর্ত-নির্মাণে যথেষ্ট দক্ষতা 
দেখাইয়াছেন। এলোরার কৈলাসমান্দর, ভ্ুবনেশ্বরের শিবমন্দির, পরীর 
জগন্নাথমান্দির, দ্বারসমুদ্রের হোয়শালাদগের মন্দির, কাণ্ণীর পল্লবদিগের 
এআন্দির প্রভৃতি 'হন্দ স্যাপত্য-শজ্পের সুন্দর নিদর্শন। সে সময়ে চিন্তর- 


৩৬ 'হিন্দ7বৌদ্ধ যুগের শিল্প-বাণজ্যাদ 


কলারও চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল। সাঁচস্তূপে 'যে সকল চিত্ত আছে তাহ, 


আঁত স্বন্দর! অজন্তার চিত্রগ্নাল এত সুন্দর যে, এত কাল পরেও সেগুলি 
বেন সজীব মনে হয়। একজন ইউরোপীর রূপদক্ষ বলিরাছেন যে, অজন্তা- 


গনুহাচিত্রে বিশদ্দ্ধ ভারতীয় চিত্রশি্প উন্নাতির চরম সীমায় “উপনীত হইয়া-. 


[িল। এক সময়ে ভারতীয় শিল্পে গ্রীকাঁদগের প্রভাব থাকিলেও ই্রান্টীয় 
সপ্তম, শতাব্দীর হন্দ;7শলপকলা ভারতের নিজস্ব সম্পাত্ত। গ্রাষ্টীয় সপ্তম 
শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সাঁহত বিদেশীর জাতির সংস্রব একর্‌প উঠিয়া 
গগিয়াছল। অনেকে মনে করেন যে, অষ্টম শতাব্দীর ভারতীয় শিল্পই 


সর্বেৎকৃষ্ট। এীতহাসিক ভন্সেন্ট্‌ স্মিথের মতে গদুপ্তসমাটাদগের সময়ে, j 


বিশেষতঃ পণ্ম শতাব্দীতেই, সঙ্গীত, স্থপাঁতাশল্প, ভাস্কর্য এবং চিন্রাবদযা 
উন্নাতর উচ্চাশখরে উঠিয়াছিল। 


মন্দিরে বুষ্ধদেবের মার্ত ও রামায়ণের ঘটনাবলশী পাথরে ক্ষোদিত আছে। 
ভারতীয় শিল্প, সিংহল এবং পর্ব দ্বীপপনঞ্জে অনুসৃত হইত। 
হিন্দনমন্দির প্রাচীন চোলরাজগ্রণের শিল্পের আদর্শে নির্মিত হইয়াছিল 
বালিয়া বোধ হর। ববদ্বাপের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখলে রাজেন্দ্রচোলের 
রাজধানী গঙ্গাইকোণ্ডার ক্ষোদিত মযার্তর কথা মনে পড়ে। 

অর্থশাস্ত হইতে জানা যায় যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে রশীতমত 
বাণিজ্য চাঁলত। বিদেশের সহিতও 'বিদ্তত বাণিজ্য 'ছল। স্থলপথে ও 
জলপথে যে সকল পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি হইত তৎসম্বন্ধে নানা দবাধ- 
ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়োজন হইরাছিল। বারাণসী, মাদুরা, কোঙ্কন প্রভৃতি 
দেশে গ্যন্দর সুন্দর বস্ত্র নির্সত হইত। চীনদেশ হইতেও বস্রের আমদানি 
হইত। তিব্বত ও চাঁনের সাহত ভারতের সম্বন্ধ অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
ছিল। নেপালের সহিত তিব্বতের এবং তিব্বতের সাঁহত চাঁনের সম্বন্ধ 
থাকায় বৌদ্ধযগেও ভারতের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানের সুযোগ ঘাটয়াছিল। 
চাঁন হইতে ফা-হিয়ান প্রভাত প্রসিদ্ধ পর্যটকেরা ভারতে তাঁ'্যা্রার 


[হন্দ-বৌদ্ব যুগের শিল্প-বাণিজ্য ৩৭ 
আঁসতেন। ভারত হইতেও কুমারজীব প্রভাত বৌদ্ধ, আচার্যগণ চীনে 


এ সময়ে স্থলপথে চীন, তিব্বত, মধ্য-এশিয়া প্রভ্তি দেশের সাহত 
ভারতবর্ষের বাণিজ্যের সুবিধা ছিল, এইরুপ মনে হয়। এই যুগে ভারত- 
বর্ষের ও ইউরোপের মধ্যেও বাঁণজ্যসন্বন্ধ ছিল। আলেকজা দরের 
দদশ্বিজ়ের পরে লোহিত সাগরের পথে ভারতের ও পর্রদ্বীপপণঞজের পণ্যব্য 
ভমধ্যসাগ্র দিয়া ইউরোপের অন্যান্য দেশে বাইত। 


ভারতের পশ্চিম উপকূলে ভ্গকচ্ছ (ব্রোচ) ইউরোপীয় বাণিজ্যের 
একাট প্রধান বন্দর ছিল। অশোকের সময়ে, এমন কি বুদ্ধের সময়েও 
বঙ্গাদেশে তাম্ালস্ত বা তমল;ক সমদদ্রকূলে বন্দর ছিল। এখন ইহা 
সমদল হইতে বাট মাইল দূরে অবস্থিত একটি ক্ষন নগর । পশ্চিম 
উস বল্লভা নগর প্রাচ্য ও প্রতীচোর বাণিজ্যের একটি প্রধান কবর! 


২। প্রাচীন ভারতে হল্দ:-বৌদ্ধযুগের শিল্পকলার উৎকর্ষের পাঁরচয় দাও। 
৩1 আঁত প্রাচীনকাল হইতে হন্দুরা যে সমুদ্র পথে যাতায়াত কাঁরতেন 
“তাহার দজ্টান্ত দাও। 


৪। দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশের সাঁহত প্রাচীন ভারতের ব্যবসা বাগজোর 
পাঁরচয় দাও। 


৫! শনন্যস্থান পুরণ কর £- 

ঢাকার __ সেকালেও প্রাসন্ধ ছিল। বৌদ্ধেরা __ দবশেষ পারদশ 
হুইয়াছিলেন। প্রলোরার ৮ উনের /- হরর: হিস লিত 
িরপর সদর নিদর্শন! আত প্রাচীনকাল হইতে হিন্দরা __ াতারাত কারতেন। 
এবন্বাপের _ মন্দিরে বহ্ধদেবের যার্ত ও __ ঘটনাবলী পাথরে দত আছে। 


৩৮ হিন্দবৌদ্ধ যুগের শিল্প-বাঁণজ্যাদি 


'আলোকজান্দারের 1দাবজয়ের পরে ___ সাগরের পথে ভারতের পণ্যদ্রব্য _ দিয়া 
ইউরোপের অন্যান্য দেশে যাইত। অশোকের সময়ে বঙ্গদেশে ___ জমুদ্রকূজে 
বন্দর [ছিল। 


৬। শব্দার্থ লিখ £- পরাকান্ঠা, পারদশ+ রূপদক্ষ, চরমোৎকর্ষ 'বাধিব্যবস্থা, 
শিজ্প-নৈপণ্য, বিলক্ষণ। | ০ 


৭। বাক্য রচনা কর £- র , বিলক্ষণ, পরাকান্ঠা, উপনীত 
দাপ্বজয়, সর্বোৎকৃষ্ট, বাধব্যবস্থা, বিস্তৃত, উৎকর্ষ। ১৮৭ 


৮॥ বানান শিখ ৪ উৎকর্ষ, স্বর্ণ, সুক্ষ, বিলক্ষণ প্রদর্শন, নিদর্শন, 
রীতিমত, পণাদরব্য, ভাস্কর্য, প্রতাচা, উপকূলে 


৯। সান্ধাবচ্ছেদ কর £_ 'দাক্বজর়, বাঁণজ্যার্থ, শতাব্দী 
ভুবনেশ্বর, সর্বোৎকৃষ্ট, ভগ্নাবশেষ, যাতায়াত, অন্যান্য। 3 


Hn GRA: SoD ce Wl 
Lh A ঘি 
জজ 


-_ বিভ্যাতভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


[প্রকাতিপ্রোমক উপন্যাসিক, ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের রচাঁয়তা িভ্যাতভষ্গ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথা সাহত্যে উচ্চ আসনে সপ্রাতাষ্যত। তাঁহার রচনা শৈলী 
সম্পূর্ণ নিজস্ব, সাবলীল, সরল ও স্বচ্ছন্দ। প্রকাতর রুপমায়া তাঁহাকে মুগ্ধ 
কারয়াছে। প্রকাতকে তান জীবন্ত সত্তারুপে আঁবচ্কার করিয়াছেন। আধ্বানক 
কালের ‘শহুরে সাহিত্যে’ তানি একাঁট £চরকালীন শান্ত, সন্দর সুরের সৃষ্ট 
কাঁরয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তান ছোটনাগপুুর অঞ্চলের লবট্যালয়া বইহারের 
প্রকীতির সৌন্দর্যের বর্ণনা করিয়াছেন।] 


লবট্যালয়ার উত্তর প্রান্ত খুব বড় একটা হদের মত। এরকম জলাশয়কে 
এদেশে বলে কুগ্ডী। এই হুদটার নাম সরস্বতী কুস্ভী। 

* সরস্বতী কুণ্ডীর পারের িনাঁদকে 'নাবড় বন। এ বনে বড় বড় 
বনস্পাঁতির নিবিড় সমাবেশ-_-জলের সান্নিধ্যবশতই হোক বা যে জন্যই হোক, 
বনের তলদেশে নানা বিচিত্র লতাপাতা বন্য পুজ্পের ভিড় । এই বন বিশাল 
সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জলকে তিনাঁদকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘাঁরয়া রাখিয়াছে। 
একাঁদকে ফাঁকা_ সেখান হইতে পূর্বাদকের বহুদূর প্রসারিত নীল আকাশ ও 
দূরের শৈলমালা চোখে পড়ে। বামে চাঁহলে গভীর হইতে গভীরতর বনের 
মধ্যে দৃষ্টি চাঁলয়া গিয়া ঘন নিবিড় শ্যামলতার মধ্যে নিজেকে নিজে হারাইয়া 
ফেলে। দক্ষিণে চাহিলে স্বচ্ছ নীল জলের ওপারে সদুরাবিসপণ* আকাশ 
ও অস্পষ্ট শৈলমালার ছাব মনকে বেলুনের মত ফূলাইয়া গাঁথবীর মাটিতে 
উড়াইয়া লইয়া চলে। 


টি সরস্বতী কুণ্ডীর রূপমায়া 
হদের তারের নিবিড় বন প্রার তিন মাইলের উপর লম্বা, গভারতার প্রা 


দেড় মাইল। “শের ধার দিয়া বনের গাছপালার ছায়ার, ছারা একটা সি 
পথ বনের শর; হইতে শেষ পর্যন্ত এই পথ ধারয়া বেড়াইতাম। 


দার কজন হিতে নক লা 


বত গাছের কোরাল 
‘লিলির দল ফুটিত। 
সেদিন ফারতেছিলাম বেলা তিনটার সময়। বিস্তীর্ণ রোদ্র- 


সরস্বতী কুণ্ডীর রুপমায়া ৪১ 


জলচর পাঁখি-পাখির কাকালতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে ঝোপের উপরটা, কি 
{বরন্তই করে তারা, তাদের উল্লাসভরা অবাক কূজনে কানপাতা দায়। অনেক 
সময় মানুষকে গ্রাহ্ই করে না, আমি শুইয়া আছি দেখিতেছে, আমার 
* কচ্‌ কিচ্‌ করিতেছে আমার প্রতি ভ্ুক্ষেপও নাই। 

এখানেই এদিন প্রথম বন্য হারণ দেখিলাম। শুইয়া আছি_হঠাৎ 
কিসের পায়ের শব্দে উঠিয়া বসিয়া মাথার শিয়রের দিকে চাহিয়া দেখি 
ঝোপের নিভ্ততর দুর্গমতর অণ্চলে নিবিড় লতাপাতার জড়াজড়ির মধ্যে 
আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একটা হারণ। ভাল কাঁরয়া চাহিয়া দেখি, বড় হরিণ নয়, 
হারণশাবক। খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল,.দুজনেই নির্বাক, নিস্পন্দ। হাঁরণ- 
1শশটির চোখে ঠিক যেন মন্ব্যাশিশদূর মত সাগ্রহ কৌতূহলের দ্ট। আরও 
কাছে আসত কিনা জানি না। আমার ঘোড়াটা সে সময় হঠাৎ পা নাঁড়য়া 
গা ঝাড়া দিয়া ওঠাতে হরিণশিশ্‌ চাঁকত ও সন্ত্রস্তভাবে ঝোপের, মধ্য দিয়া 
দৌড়াইয়া তাহার মায়ের কাছে সংবাদটা দিতে গেল। 

রোদ ক্রমশ রাঙা হইয়া আসিল। ওপারে শৈলচ্ড়ায় যেন তামার রং 
খাঁরয়াছে। বকের দল ডানা মোলয়া উড়তে আরম্ভ করিল। গাছপালার 
অগডালে রোদ উঠিয়া গেল। পাখির কজন বাড়ল, আর বাড়ল অজানা 
বনকুসুমের সেই সগ্রাণটা। অপরাহের ছায়ায় গন্ধটা যেন আরও ঘন, আরও 
সুমিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটা বেজ খানিক দুর হইতে মাথা উচ 
কারিয়া আমার দিকে একদৃজ্টে চাহিয়া দেখিতেছে। 

ক নিভৃত শান্তি! কি অন্ভুত নির্জনতা! এতক্ষণ তো এখানে আছি, 
"সাড়ে তিনঘণ্টার।কম নয়_বন্য পাখির কাকালি ছাড়া আর কোন শব্দ শুন 
নাই, আর পাখিদের পায়ে ডালপাতার মচ্মচানি, শহজ্কপন্র বা লতার টুকরা 
পতনের শব্দ! মানুষের চিহ্ন নাই কোনাঁদকে। 

নানা বিচিত্র ও বাভন্ন গড়ন বনস্পাঁতদের শীর্ষদেশের। এই সন্ধ্যার 
সময় রাঙা রোদ পাঁড়য়া তাদের শোভা হইয়াছে অদ্ভূত। তাদের কত গাছের 
'মগডাল জড়াইয়া লতা উঠাইয়াছে। এক ধরণের লতাকে এদেশে বলে 
“ভায়োরা $লতা-আমি তাহার নাম 'িয়াছি ভোমরা লতা। এই সময় 
ভোমরা লতায় ফুল ফোটে-ছোট ছোট বনজ"ুইয়ের মত সাদা ফুলে কত 
বড় গাছের মাথা আলো করিয়া রাখিয়াছে। আঁত চমতকার সুঘ্রাণ, অনেকটা 
যেন সর্ষে ফুলের মত--তবে অতটা উগ্র নয়। 


৪২ সরস্বতী কুণ্ডার রূপমায়া 


সরস্বতী কুণ্ডার বনে কত বন্য শিউালি গাছ_শিউালি গাছের প্রাচ্য 
এক এক জায়গায় এত বেশি, যেন মনে হয় শিউলির বন। বড় বড় শিলা- 


সব পাথরের আশে পাশে 


সব তাতেই রাশি রাশি শিউলি ফূল-আর্র, ছায়াগহন স্থান, তাই সকালের 
ফল এখনও শকাইয়া যায় নাই। 


৪1 জনের মধ্যে হরিণ শাবক দেখিয়া লেখক [কিরূপ অনুভব কাঁরলেন? 

৫ অপগরাহবকালে হুদ অঞ্চলের শোভার বর্ণনা দাও। 

৬। সরদ্বতী-কুণ্ডীর বনে বন্যশউঁলির শোভার বর্ণনা দাও। 

৭। অর্থ লিখ ৪ সাধ্য, বনস্পাত, শ্যামলতা, সদুরাবসপাঁ” িগল্তলশীন 
বিস্তীর্ণ, উল্লাসভরা 


মচ্মচান, রংবেরঙের, জুক্ষেপ, নিভৃততর, দু্গমতর, জড়াজাঁড়, অন্মস্তভাবে, 
সনগ্রাণ, প্রাচুর্য, বির্বঝির্‌। * 


১১। উদ্দেশ্য ও বিষের অংশ ভাগ করিয়া দেখাও Pe 

কিল) একদিন একটা গাছের ভালে উঠিয়া বাঁসলাম। খে) সেদিন 
রতেছিলাম বেলা ওটার সমর। (গ) সরদবতী-কুণ্ডীর বনে পাখির আভ্ভা। 
ঘে) এইখানেই এদিন প্রথম বন্য হরিণ দোখিলাম। ডে) 
'দিয়াছি ভোম্‌রালতা। 

৯২। বিপরাতার্থক শব্দ লিখ £_ নিবিড়, প্রসারিত, ভিড়, ঘন, ফুলাইয়া, 
প্রকাণ্ড, স্তব্ধ, সন্ত্স্তভাবে, শুজ্কপত্, বিভিন্ন, শীর্ষদেশ, উগ্র 


[জাতীয় অধ্যাপক, বিশ্বাবখ্যাত মহাকাশশীবজ্ঞানী ডঃ শাশরকুমার মিত্র আত 
সহজ ভাষায় অনেক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনা কাঁরয়াছেন। “রোডয়াম' ক পদার্থ, 
ইহার গঠন ও কার্যকাঁরতা কি, এ সম্বন্ধে লেখক এই প্রবন্ধে আত সুন্দর ভাবে 
আলোচনা কারয়াছেন।] 


১৮৯৮ গ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের বিশববরেণ্য বিজ্ঞনপশ্ডিত ম্যাডাম কুরি 
রোডিয়াম নামক অপরূর্ব ধাতুটির আবিচ্কার করেন। এই“আবচ্কারে জগতের 
বৈজ্ঞানিক সমাজে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছল॥ কারণ রোভয়ামের 
এমন কতকগুলি অদ্ভ্বত ও অসাধারণ গুণ আছে, যাহা বৈজ্ঞানকদের নিকটেও 
রহস্যময় বাঁলয়া মনে হইতেছিল।. 

একথা সকলেই জানেন, কোন বস্তু হইতে অনবরত তেজ বা শান্ত নির্গত 
হইতে থাকিলে, তাহার শান্তি বা তেজ ক্রমশঃ কামিয়া আমে । একটি উত্তপ্ত 
দ্রব্য হইতে তাপ নির্গত হইতে থাকিলে তাহা ক্রমশঃ শীতল হইয়া যায় 
মানুষ যদি পাঁরশ্রম করে, তাহা হইলে তাহার দেহের শান্তর পারমাণ হাস 
পায় এবং ক্রমশঃ সে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। 

রোঁডিয়ামের তেজ এত বোশ যে এককণা রেডিয়াম তাহার সমান পারিমাণ 
শশতল জলকে ৪৫ গিনিটের মধ্যে ফুটন্ত অবস্থায় আনিতে পারে। এইভাবে 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, অনবরত সমানভাবে তেজঃস্ফঃরণ সত্বেও 
রোঁডিয়ামের শান্তির হাস হয় না! রেডিয়ামের সণ্চিত শাক্ত এত বেশি যে, 
অনবরত শান্ত িাকরণ-সত্বেও তাহার সাণ্চত শক্তির পারমাণ অর্ধেক হইতে 
প্রায় দেড় হাজার বৎসর লাগে। 


৪৪ রোডয়াম 
রেডিয়াম এই অফুরন্ত তেজ কোথা হইতে পায়? আমরা সাধারণতঃ 


/ তা এই কণাগনলিকে অপ বলা হয়। এই অপুকে বিশ্লেষণ করিয়া 
আমরা বে তম অংশগ্াল পাই--তাহাদিগকে বলে পরমাণু; ভিন্ন ভিন্ন 


একটি কর গবাক্ষ মন্ত আছে। গবাক্ষ দ্বার দিয়া রে য় রি 
আদ্রতর কণাগদাল একট; একট করিয়া নির্গত EEE 
মদের লনা ছি এত ক যে পথে লা ই ত 


রেডিয়াম " ৪ 
ক্যান্সার বা ককটি রোগের পক্ষে হিতকর। রেডিয়াম ছাড়া এই রোগের: 
অন্য চিকিৎসা নাই। ম্যাডাম্‌ কুরির এই আবিচ্কার বৈজ্ঞানিক” জগতে 
বগান্তর আনিয়াছে। রি 

পাঠ-সহায় ও পাঠ-জনশঈীলন 
১। প্রশ্নগুলির উত্তর দাও £_ এ 
কে) কোন্‌ বৈজ্ঞানিক রেডিরাম আবিত্কার করেন? 
(খ) কোন্‌ বৎসর তিনি ইহা আবিষ্কার করেন? 
গে) তিনি কোন্‌ দেশের বৈজ্ঞানিক? 
ঘে)  রোডয়াম মানুষের কি উপকার করেঃ 
ডে)--এক গ্রাম রোভয়ামের আনুমানিক মূল্য কত? 
২। অনবরত তেজঃস্ফদ্রণ সত্তেও রোডয়ামের শান্তর হাস হয় না কেন? 
৩! 'রোয়ামের ভা গ্যকুমে কিন্তু মানবের সোঁভাগ্যকমে তাহার একটি ক্ষ 
গবাক্ষ মুক্ত আছে।' _এই কথার তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও। 
৪1 শ্ন্যস্থান পুরণ কর £_ ঃ কা 
(ক): রেডিয়ামের তেজ এত বোঁশ যে এককণ্য রৌউয়াম তাহার. সমান: 
পরিমাণ শীতল জলকে - _ মিনিটের মধ্যে ফুটন্ভ অবস্থা আনিতে পারেঃ 


(খ) রোডর়ামের.........সািত শান্তির পাঁরমাণ অর্ধেক হইতে প্রায় == 
বংসর লাগে। 7 

গে) ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর অণুপরমাণুর মিলন ঘাঁটলে---_-শান্তির উদ্ভব 
হয়। ্ 

ঘে) রোডয়ামের শক্তি অলোঁকিক বলিয়াই-বোধ হয় ___ ইহাকে. অতি 
= রাখিয়াছেন। - 


ডে) রেডিয়াম হইতে যে তেজ নির্গত হয়, তাহা __ রোগের পক্ষে 
টিসি 

৫। শান্দার্থ লিখ ৫ রিশ্ববরেণ্য; অসাধারণ; রহসাময়; অনবরত; উত্তগ্ত; 
নির্গত; তেজঃস্ফুরণ;  বাঁহরাবরণ; অন্তঃপ্রদেশ; অভ্যন্তর; দ;রাধগম্য; গবাক্ষ ;- 
দু্ল'ভ; গবেষণাগার; হিতকর; অলোঁকিক। a 

৬। বানান শিখ £-- আকিচ্কার; . বিশ্ববরেণ্য; . অসাধারণ: তেজঃদ্ফুরঘ, 
অনতপ্রদেশ; অপ প্রমাণ; ; ক্রমশঃ; সণ্চিত, পরিমাণ ;. সত্বেও; রাসায়নিক: প্রক্রিয়া; 
প্রাণগণ; প্রাণধারণ; অল্তঃপ্রদেশ; ভাণ্ডার; দৃভণগ্যক্মে: কণা; গবেষণা; নিঃশেষ 


1 জন্ধিবিচ্ছেদ.কর £_ আবিচকারঃ যুগান্তর; - দারাধগম্যঃ বাহবাবরণ£ 
আচ্ছাদনী; সাণ্চত; উত্ত্ত; অভ্যন্তর; গবাক্ষ; নির্গত; দুলভি; গবেষণাগার। 


কত রেডিয়াম 


লা তেজ বা শক্তি লইয়া কারবার কারি, সেগলকে আমরা পাই 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। প্রবীর যাবতীয় বস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার মিলনে 
গ্রাঠিত। এই কণাগ্ীলকে অণু বলা হয়। এই অণ্দকে বিশ্লেষণ করিয়া 
বাসা বে তম অংশহযাল পাই-তাহাদিগকে বলে পরমাণু; ভিন ভিন 


নর মানব যাঁদ সে শান্ত 

নাত করিতে পরে তায হইলে ইজ অন 
রোঁডিয়ামের বিশেষত্ব -ব্রই যে-ইহার পরমাণ্দর অভ্যন্তরে যে শান্তির 
ভাণ্ডার আছে, দা গাকমে কিন্তু মানবের সৌভাগারমে তাহার 


তর কদাগনাল একট; একটা: করিয়া নিত হইতেছে ৃ | ই শান্তির 
পরিমাণের নর হট এত কে বে, 8 পবে শা নি বিন শাতির 
হাজার বংসর লাগিবে। - 


রোডয়াম - BE 


ক্যান্‌সার বা ককটি রোগের পক্ষে হিতকর। রেডিয়াম ছাড়া এই রোগের 
অন্য চিকিৎসা নাই। ম্যাডাম্‌ কুরির. এই আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক” জগতে 
যুগান্তর আনিয়াছে। 
2 পাঠ-সহায় ও পাঠ-জনঃখঈীলন 
১। প্রশ্নগঠলির উত্তর দাও £_ 
কে) কোন্‌ বৈজ্ঞানিক রেডিয়াম আবিষ্কার করেন? 
(খে) কোন্‌ বংসর তিনি ইহা আবিষ্কার করেন? 
গে) তীন কোন্‌ দেশের বৈজ্ঞানিক? 
(ঘ) রোডরাম মানুষের কি উপকার করে? 
(ঙ)_এক গ্রাম রোডয়ামের আনঃমানিক মূল্য কত? 
২। অনবরত তেজঃস্ফদ্রণ সত্তেও রোডয়ামের শান্তর হাস হয় না কেন? 
৩। 'রোঁডয়ামের-দভগ্যক্রমে কন্তু মানুষের সৌভাগ্যকুমে তাহার একাটি কষ 
গবাক্ষ মদন্ত আছে।” এই কথার তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও। 
81 শন্যস্থান পূরণ কর £__ কা 
| কে) রেডিয়ামের তেজ এত বেশি যে এককণা রোডয়াম তাহার. সমান' 
পরিমাণ শীতল জলকে -_ মানটের মধ্যে ফুটন্ত অবস্থা আনিতে পারে। 
(খ) রোডয়ামের.........লণ্চিত শান্তর পাঁরমাণ অর্ধেক হইতে প্রায় = 
বংসর লাগে। রি 
গে) ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর অণৃপরমাণুর মিলন ঘাঁটলে--__ শান্তির উদ্ভব, 


ঘে) রেডিয়ামের শান্ত অলোঁকিক বালয়াই-বোধ, হয় ___ ইহাকে.আঁত 
৷ == কাঁরয়া রাখিয়াছেন। টি উট এ 
ডে) রোডিয়াম হইতে যে তেজ নির্গত হয়, তাহা __ রোগের পক্ষে 
। 
| €। শব্দার্থ লিখ ৫ রিশ্ববরেণ্য; অসাধারণ; রহস্যময়; অনবরত; উত্তপ্ত; 
নির্গত; তেজঃস্ফুরণ; বাঁহরাবরণ; অন্তঃপ্রদেশ; অভ্যন্তর; দুরাঁধগম্যঃ গবাক্ষ; 
দলভি; গবেষণাগার; হিতকর; অলৌকিক। . 

৬। বানান শিখ £- আবিষ্কার; বিশ্ববরেণ্য; . অসাধারণ: তেজঃদ্কুরঘ, 
অন্তঃপ্রদেশ; অপ; পরমাণ;; ক্রমশঃ; সপ্চিত, পাঁরমাণ; সত্বেও; রাসায়নিক; প্রাক্ুয়া; 
প্রাণিগণ; প্রাণধারণ; অন্তঃপ্রদেশ ; ভান্ডার; দুভপগ্যক্রমে; কণা; গবেষণা; নিঃশেষ । 

৭1 বাক্য রচনা কর ৪ বিশ্ববরেণ্য; অনবরত; ক্রমশঃ; সমানভাবে; যাবতীয়: 
বিকিরণ; অভ্যন্তরে; দরধিগম্য; আদানপ্রদান: রাসায়নিক; সণ্চিত; আধগত; 
অসাধ্য; বিশেষত্ব: দুভ'গাক্রমে; সৌভাগ্যক্রমে; অলোঁকিক ;যঢগান্তব্ৰ। ” 

৮1 সন্ধিবিচ্ছেদ .কর ২ আবিৎকারঃ : যুগান্তর; দরাধিগম্য; বাহরাবরণ; 
আচ্ছাদন; সাণ্যত; উত্তপ্ত; অভ্যন্তর; গবাক্ষ; নিৰ্গত; দুলভি; গবেষণাগার। 


হয়। 


_শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় 


[স্মসাহাত্যক শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় নাটকীয় ভঙ্গীতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
ঞ্বগৃহ হইতে নাটকীয় অন্তর্ধান, কাবুল গমন ও তথা হইতে জার্মানীতে গমন 
ও সেখানকার রাষ্ট্রনায়ক হিটলারের সাহায্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন_কারবার পাঁর- 
কল্পনার কথা আলোচ্য প্রবন্ধে বালয়াছেন। সৃভাষচন্দ্রের এই দুঃসাহসিক, বীরদ্ব- 
পুর্ণ সংগ্রামের প্রস্তুতি ও পারকলপনা ভারতবাসা মাত্রকেই স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশের 
সেবায় উদ্বুদ্ধ করে| 


পালাতে হবে৷: ছদ্মবেশে ভারতের বাইরে চলে যেতে হবে। জার্মানী, 
জাপান ও ইটালী ইংরেজের শত্রু । তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে 
তাদের সাহায্য নিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে হবে। ইংরেজের যারা 
শর তারা নিশ্চয়ই পরাধীন ভারতের মিত্র হবে। 


সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করবার আয়োজন করতে লাগলেন? কিন্তু কাজাঁট 
সোজা নয়।, সভাষচন্দ্রকে ইংরেজের পুলশ ও গোয়েন্দারা খুব ভালো 
করেই চেনে। তাঁর মতন সবঁচন জননেতার পক্ষে ছদ্মবেশে ইংরেজ 
পুলিশ ও গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে ভারতের বাইরে চলে যাওয়া কঠিন 
-অতীব কঠিন কাজ। এক রকম অসম্ভব কাজই বলা চলে। ' 

সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে উদ্যত হলেন সুভাষচন্দ্র । 

সুভাষচন্দ্র বাড়ির বাইরে যাওয়া বন্ধ কবলেন। নিজের ঘবাটিতে দিনরাত 
দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকেন। হরিণের চামড়ার উপরে বসে দিনরাত্রি 


সুভাষচন্দ্রের অন্ত্ধান ৪৭ 


গীতা পাঠ করেন। দাড়ি-গোঁফ কামান না। ধ্যান-ধারণা নিয়েই থাকেন। 
বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও কথাবার্তা বলেন না। মৌন অবলম্বন করেছেন। 
বাড়ির বাইরে গোয়েন্দা পরীলশের চরেরা দিনরাত্রি পাহারা দেয়। দিনের 
পর দিন তাঁরা সংবাদ পেতে লাগলেন স্মতাফচনদ গাঁতা পাঠ করছেন। ভারা 
চকে মূচকে হাসেন। বাহাধন রাজনৈতিক পরাজয় ও নৈরাশ্যে অভিভূত 
হয়ে এখন আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে সান্তনা লাভের চেষ্টা করছেন। খ্দব 
খুশি হয়ে ওঠেন গোয়েন্দা কর্তারা । ক্রমশঃ তাঁদের পাহারার কঠোরতাও 
'শাথিল হয়ে আসে। 
দিনের পর দিন এমনি করে কাটতে লাগল। সুভাবচন্দ্রের মুখের গোঁফ- 
দ্বাড়ও বড় হতে লাগল। ঃ 
* জান্দয়ারী মাসের মাঝামাঝি । শশতের রান্রি। কুয়াশায় চারিদিক 


'এলগিন রোডে সনভাষচন্দের বাড়ি থেকে গভাঁর রাব্রে একখানা মোটরকার 
হেডলাইট নিবিয়ে দিয়ে রওনা হ'ল। এলাগন রোড পার হয়ে চৌরঙ্গীতে 
পড়ল, চলল হাওড়া স্টেশনের দিকে। হাওড়া ব্লাজ পার হয়ে গেল। 
্রানডট্রাঙ্ক রোড ধরে গাড়ী চলল বর্ধমানের দিকে। এইবারে গাড়ীর গাঁত 
বাড়ল। বর্ধমান ছাড়াল, আসানসোল ছাড়াল। গাড়ী চলেছে নক্ষত্রগতিতে। 
গাড়ীতে আরোহী সংভাষনন্দর গাড়ীর চালক তাঁরই ভাইপো। রাির অন্ধ- 


খানী কাবুল শহরে পেশছতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগে। পথ “বপদ- 
সত্কুল। পার্বত্য পাঠানদসা,ুরা অনেক সময় রাইফেল নিয়ে যাত্রীদের আক্রমণ 
করে। লুঠপাট করে নেয় যথাসর্বস্ব। প্রাণেও মেরে ফেলে দরকার হলে। 
“এখানকার লোকেরা পদস্তু ভাষায় কথা বলে। 

এখানে এসে উপস্থিত হলেন এক সম্ভ্রান্ত কাবুলি বণিক, কয়েকজন 
পাঞ্জাবীবন্ধর সমাভব্যাহারে। নাম তাঁর গঁয়াসদ্দিন আহম্মদ! বড় সুন্দর 
তাঁর চেহারা-অভিজ্ঞাত বংশোদ্ভব বটে। কিন্ত বড়ই দুখের বিষয় যে 
এহেন সন্দর বলিষ্ঠকান্তি অভিজাত ভদ্রলোকটি: বোবা এবং কালা। 
কেবলমাত্র ইশারায় মনের ভাব প্রকাশ করেন। সঙ্গের বন্ধ্যরাই কথাবার্তা 
বলে একাট উষ্ট্রপৃঙ্ঠে তাঁকে সওয়ার করে দিলেন। গায়াস্াদ্দিন কাবুল 
বান্না করলেন। _ 


৪৮ সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান 


'হমালরের সানুদেশ দিয়ে প্রসারিত 'গারবস্ম খাইবার পাস। এই পথেই 
ভারতে প্রবেশ করেছিল যুগে যুগে আন্রমণকারীর দল-চেঙ্গিস্‌ খাঁ, বাবর, 
'মহম্মদ-বন্‌-তুঘলক, আহমেদ শা আবদাল। লণ্ঠন করোছল ভারতের 
সম্পদ, পর্যনদস্ত করেছিল ভারতের দ্বাধীনতা। আজ তিন হাজার বছর 
পরে গীয়াস্যাদ্দিন বেশী সূভাষচন্দ্র চলেছেন সেই 1গারবর্জ দিয়ে ভারত 
থেকে বাঁহার্বম্বে__ভারতের হৃত স্বাধীনতাকে পদনরদদ্ধার করতে। 

গীয়াস্মাদ্দন চলেছেন কাবুলের পথে। প্রাত মহন্তে ভয় আছে, বিপদ 
আছে ধরা পড়বার । কেন না সুভাষচন্দ্র পীলশের চোখে ধুলো দরে 
নিরুদ্দেশ হয়েছেন, ইংরেজের গোয়েন্দা-প্রীলশের ছোট-বড় টিকাঁটাকর ঝাঁক 
চারদিকে খুজে বেড়াচ্ছে তাঁকে। ধরা পড়লেই সমস্ত আয়োজন, সব 
কল্পনা ব্যর্থ । AS 

কয়েক দন ননরবাচছন্ন উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও অপরিসীম শারাীরক ক্লান্তির 
1ভতর “দিয়ে কেটে গেল। স:ভাবচন্দ্র নিরাপদে কাবুল পেশছুলেন। কাবুলে 
_ তাঁকে _-উত্তমচাঁদ নামক এক ভারতীয় ব্যবসায়ী সাদরে গ্রহণ করে আশ্রয় 
শদলেন।  উত্তমচাঁদের গৃহে সভাবচন্দ্র আত্মগোপন করে বাস করতে লাগলেন 
এবং সেখান থেকে গোপনে জার্মানী বাবার পাঁরকল্পনা করতে লাগলেন? 

সূভাবচন্দ্রের লক্ষ্যস্থল বাঁলিন। সেখানে গয়ে (তান হিটলারের সঙ্গে 
গমালত হতে চান। নহটলারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জার্মানীর সামারক 
শান্তর সহযোগিতা লাভ করতে পারলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য এক 
অভিনব সংগ্রাম-আভিযান গড়ে তুলবেন, এই ছল তাঁর স্বগ্ন। 

অবশেষে বার্লিনে এসে উপস্থিত হলেন ুভাষচন্দ্র। হিটলার তাঁকে 
সাদরে গ্রহণ করলেন এবং নজের সমকক্ষ মর্যাদা দিলেন। ীহটলার 

1 

এতাঁদনে সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন সার্থক হ’ল। (তান চেয়েছিলেন যুদ্ধের 
সময়ে ইংরেজ যখন সবচেয়ে বিপন্ন হয়ে পড়বে সেই সময়ে ইংরেজের 
বৈরারাষ্টের সহযোগিতায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করতে। এত- 
দদনে তান তাঁর বাঞ্ছিত যোগাযোগ স্থাপনে সমর্থ হলেন। 

বাঁল'ন রেডিও থেকে সুভাষচন্দ্র দিনের পর দিন ভারতে গণ-বিগ্লবের' 
প্রেরণা দরে বন্তুতা করতে লাগলেন $ 7 

“আজ ভারতের পর্ণ স্বাধীনতা লাভের সবচেয়ে বড় সুযোগ এসেছে? 


সভাযচন্দ্রের অন্তর্ধান ৪১ 


ইংরেজের বিপদই ভারতের সুযোগ। ইংরেজের সমস্ত শান্ত এখন ভারতের 
বাইরে যুদ্ধে ব্যস্ত রয়েছে। ভারতবর্ষে এখন যাঁদ বৈপ্লাবক গণ-অভ্যু্থান 
হয় তা হলে ইংরেজ তাকে দমন করতে পারবে না।” 


পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনশঈীলন 


১। সুভাষচন্দ্র িভাবে ছদ্মবেশে স্বগৃহ হইতে পুলিশের চোখে ধ্‌লি দিয়া 
পলায়ন কারলেন? 

২। সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের সীমানা হইতে কিভাবে কাবুল শহরে পেশীছিলেন? 

৩। সুভাষচন্দ্র লক্ষ্যস্থল বাঁলন ছিল কেন? তানি সেখানে কাহার সাঁহত, 
কি উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করিলেন? 

৪1 বাঁলন হইতে তান কিভাবে ভারতবাসীদগকে গণাবস্লবের প্রেরণা 
দিতেন? 

€&। শব্দার্থ লিখ £ ছদ্মবেশ, উদ্যত, নৈরাশ্য, আধ্যাতনক, শিথিল, পার্বত্য, 
বিপদ্‌সংকুল, বালষ্ঠকান্তি, অভিজাত, 'গারবতর্ম, পর্যদস্ত, অপারসীম, আত: 
গোপন, বৈরারাম্ট্র, অভ্যু্থান। . 

87 ছদ্মবেশে, চোখে ধ্াল দেওয়া, কথাবার্তা, শাল, 
পার্বত্য, বিপদৃসংকুল, ইশারা, অভিজাত, নিরবাচ্ছন্ন, অপারসীম, নিরুদ্দেশ, 
সহযোগিতা, সার্থক, বিপন্ন, অভ্যঙ্থান, বৈস্লাবক। 

৭। বানান শিখ £= _ সান্তনা, ক্রমশ, আধ্যাত্যিক, নৈরাশা, আভভ্ত, খূশি, 
উদ্টপচ্টে, যথাসৰ্বস্ব, আক্রমণ, [গারবর্ঘ, পর্যদস্ত, মহত, ব্যস্ত, স্বপ্ন, লক্ষাম্থল 
অপাঁরসীম, শারীরিক, অভ্বা্থান, প্রেরণা। 

৮। সান্ধাবচ্ছেদ কর &- নিশ্চয়, আধ্যাতিনিক, বাহীর্বশব, নিরুদ্দেশ, 
নিরবচ্ছিন্ন, নিরাপদ, অভ্যাথান। 

৯। টাকা লিখ £-গ্রাণ্ড ট্রাক রোড, ব্ল্যাক আউট, পার্বত্য পাঠান দস্যু, উত্তম- 
চাঁদ, ইণ্ডিয়ান ফ্যুরার, গোয়েন্দা প্যাীলশ। 

১০। “তোমার প্রিয় নেতা” এই বিষয়ে একট সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর। 


২৩৯৮৮ 


রঙ্গতন্নে জাতীয়তার জয়ধ্বনি 


_হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 
1 পাঁরচিত। বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহাত্যক হেমেন্দপ্রসাদ ঘোষের ‘কংগ্রেসের 
ইতিহাস' পুস্তক হইতে এই অংশ সংকলিত হইয়াছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে 
উপলক্ষ্য কারয়া যে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন হইয়াছিল এখানে তাহাই আলোচিত 
হুইয়াছে।] 
বাঙ্গালায় বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য কাঁরয়া তুমুল আন্দোলনের উদ্ভব হয়, 
শ্সনের সুবিধা হইবে এই কারণ দেখাইয়া লর্ড কার্জনের সরকার বাঙ্গালার 
গাশচম ভাগ বিহার ও ডীঁড়য্যার সাহত এক প্রদেশে এবং পূর্ববঙ্গ আসামের 
আহত সংঘযন্ত কারয়া আর এক প্রদেশে পরিণত কাঁরতে কৃত-সংকজ্প 
হুইয়াছলেন। ইহার ফলে-বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর সংখ্যাই অল্প হইত-_ 
{বহারাঁ, উড়িয়া, বাঙ্গালী-_কেহই নেতৃস্থানীয় হইতে পারতেন না। লর্ড * 
কার্জনের মত দাম্ভিক লোক সচরাচর দুষ্ট হয় না। একে দাম্ভক লোক, 
প্রতিবাদ সহিতে পারে না, তাহাতে আবার লর্ড কার্জনের মনীষা সপপ্রয্য্ত 
না হইয়া অপপ্রয়োগই যেন ভালবাঁসত। বাঙ্গালায় দেশাত্মবোধ-বকাশ-ফলে 
যে স্বাবলম্বনের ভাব প্রবল হইয়াছিল, তাহা আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। 
বঙ্গভঙ্গের প্রভাবে সে সুযোগ ঘটিল। বাঙ্গালী এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে 
জাতীয়তার জয়ধান করিল-সে জয়ধ্বনি 'সন্ধূগর্জনের মত শ্রুত হই 
এবং দিকে দিকে লোককে আকৃষ্ট কারল। লর্ড কার্জন িচালত হইলেন। 
তানি স্বয়ং পূর্ববঙ্গ যাইয়া মুসলমানাদগকে আশ্বাস দিলেন পর্ববঙ্গ 
যে স্বতন্ত্র প্রদেশ হইবে, তাহাতে মনসলমানেরই প্রাধান্য হইবে। লর্ড 
কাজনি প্রাচ্জাতি সকলকে অসত্যপ্রবণ বাললে-তাঁহারই রচনা হইতে 
ভাঁহার মিথ্যান্ুরাগ প্রাতপন্ন করা হইল। 
বাঙ্গালা তখন যে নূতন রূপে দেখা দিল, তাহা রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা 
কারি. ৃ 
আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি 
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হ'লে জননী! 
ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে 
তোমার দুয়ার আজ খুলে গেছে সোনার মন্দিরে । 


বঙ্গভত্গে জাতীয়তার জয়ধবাঁন ৬১ 


ডান হাতে তোর খড়া জলে, বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ, 
দুই নয়নে স্নেহের হাস, ললাড-নেত্র আগুন-বরণ। 
বাঙ্গালীর এই আন্দোলন ভাবে যেমন- পদ্ধতিতেও তেমানই সর্বতো- 
. ভাবে জাতীয়। হেমচন্দ্র ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসে “রাখী-বন্ধন” কল্পনা 
করিয়াছিলেন_আজ দিন, সরকার যখন .বাঙ্গালাকে দুই ভাগে [িভন্ত 
করিতে উদ্যত তখন বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে ভাই বাঁলয়া পরস্পরের মাণবন্ধে 
5৮425 OL 
রাখী বন্ধনের মন্ত 
| বাংলার মাটি, বাংলার জল, 
বাংলার বায়ন, বাংলার ফল 
পুণ্য হউক, পণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান। 
জুলাই মাসে সংবাদ পাওয়া গেল, ভারত-সচিব বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব 
মঞ্জুর করিয়াছেন। এই আগষ্ট কালকাতায় এক বিরাট সভায় 'বিলাতী পণ্য 
_ বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইল। নূতন অস্ত্র লইয়া বাণ্গাল রাজনীতিক 
রণাঙ্গনে প্রবেশ করিল। ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হইল। সে দন সমগ্র 
বাঙ্গালায় অরন্ধন- দোকান-পাট বন্ধ, কলকাতার বাজারে খাদ্য-দ্রব্যও বিক্রীত 
হইল না! আনন্দমোহন বসকে রোগশয্যা হইতে বহন করিয়া আনিয়া 
মিলনমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করান হইল। তানি তাঁহার আঁভভাষণে 
বাঁললেন-“সেকালে কোন দেবান্গ্রহ-ধন্য খাঁষ বালয়াছিলেন, [তান গৌতম 
বুদ্ধের আবর্ভাব দেখিয়াছেন, তাহাতেই তানি কৃতার্থ হইয়াছেন। আম 
তাঁহার পদধাঁল গ্রহণের যোগ্য নাহ। কিন্তু আমি যে এই নূতন জাতীয় 
জশবনের আবির্ভাব দেখিলাম, ইহাতে আম আপনাকে কৃতার্থ মনে 
একদিকে সরকার যেমন লোকের মত পদদালিত কাঁরয়া বঙ্গাঁবভাগ ব্যবস্থা 
অক্ষুণ্ন রাখিতে কৃতসঙ্কজ্প হইলেন, অপর দিকে দেশের লোক তেমাঁনই স্থির 
করিল, এই দম্ভজনিত ব্যবস্থার পাঁরবর্তন কাঁরতেই হইবে। তাই যখন 
নিম্নালাখত ইস্তাহার সভায় পঠিত হইল তখন মধ্যপল্থী ও জাতীয় দল 
সকলেই ইহার সমর্থন করিলেন £_ 
‘গভনমেণ্ট সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রতিবাদ সত্তেও যখন বজ্গাবভাগ করা 
সঙ্গত মনে করিয়াছেন, তখন আমরা প্রতিজ্ঞা করিতোছ ও ঘোষণা কাঁরতৌছি- 
যে, আমরা আমাদিগের প্রদেশ বিভাগের কুফল নষ্ট কাঁরতে ও জাতির একত্য 


৫২ বঙ্গভঙ্গে জাতয়তার জয়ধবাঁন 


রক্ষা কাঁরতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। (এ কার্যে) ভগবান আমাদিগের 
সহায় হউন 
সরকারী কর্মচারীরা যেমন মনে কারতে লাগিলেন চণ্ড নীতির দ্বারা 
লোকের আপান্ত চূর্ণ কারবেন, লোকের সঙ্কল্প তেমনই দ্‌ঢ় হইতে লাগিল । 
কালীপ্রসন্ন কাব্যাবশারদ একটি গানে সেই ভাবট ব্যস্ত কাঁরয়াছেন__ 
“আমায় বেত মেরে কি মা ভুলাবি, আম ক মা'র সেই ছেলে? 
দেখে রন্তারান্ত বাড়বে শান্ত, কে পালাবে মা ফেলে?” 
মানুষের মনে যে শান্ত অজেয়, তাহার কথা যেন এ সব রাজপুরুষ 
ভ্যালয়া গিয়াছিলেন। 


অসহযোগ তখন এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, ছান্রদিগকে সভাসাঁমাততে 
যোগদানে বিরত থাকবার জন্য সরকারের আদেশ প্রচার সত্বেও ছাত্ররা দলে দলে 
কাঁলকাতা 'বিশবাবদ্যালয় ত্যাগ কারতে লাগিল। 
বাঙ্গালী ভয় ভুলিয়া গেল! রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করিলেন £_ 
“আমি ভয় করব না, ভয় করব না। 
দু্'বেলা_মরার আগে 
মরব না, ভাই 'মরব না।” 
বাদ্তাবক এই আন্দোলন যে বাঙ্গালীর অন্তর হইতে উদ্গত ভাবের 
আঁভব্যান্ত-কেবল বঙ্গ বিভাগের প্রতিবাদ নহে_তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের 
প্রতি দৃষ্টিপাত কাঁরলেই বুঝিতে পারা যায়। কবি, বন্তা ও সাহাত্যক সে 
সময় যে সব রচনায় বাঙ্গালীর মনোভাব ব্যস্ত কারয়াঁছলেন, সে সব রচনা 
জাতীয় ভাবের প্রবল প্রেরণা ব্যতীত রচিত হইতে পারে না। 


পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনঃশখলন 
১। লর্ড কার্জনের বশ্গভংগ পাঁরকত্পনাটি ক রকম ছিল?  বঙ্গভখ্গের 
প্রভাবে বাঙালার জাতীয়ভাবের উদ্বোধনের [ভাবে সুযোগ ঘাঁটল? লা 


২! বঞ্জাভগ্গ আন্দোলনকে ব্যর্থ কারবার জন্য বাংগালী কিভাবে প্রাতবাদ 
করিয়াছিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। এই আন্দোলন যে বাঙ্গালশর 
অন্তর হইতে উদ্গত ভাবের আভিব্যান্ত তাহা [ভাবে বুঝা যায়? 


ও। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা আলোচনা কর। 


বঙ্গভঙ্গে জাতীয়তার জয়ধান ৫৩ 
৪1 বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের প্রাতবাদে বাঙ্গালীর বিলাতী পণ্যবর্জন, অরন্ধন ও 


রাখীবন্ধনের তাৎপর্য কিঃ 

€। আনন্দমোহন বসু কে ছিলেন? তিনি বাঙ্গালীর মিলন মন্দিরের ভিত্তি 
স্থাপনে যে আভিভাষণ 'দিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম কি? এই মিলন মান্দরের 
সভায় যে ইদ্তাহার পঠিত হইয়াছিল তাহার সারমর্ম কিঃ 

৬। “দেখে রক্তারান্ত বাড়বে*শান্তি”_এই গানের পধান্তট কাহার রচনা? ইহার 
মধ্যে কোন ভাব ব্যন্ত হইয়াছে? 

৭! “মানুষের. মনে যে শান্ত অজেয়.......... ........ভ্বীলয়া গিয়াছিলেন।”৮__এই 
কথার তাৎপর্ব ক? 

৮। অন জননী নিউ আনন 

৯। টীকা লিখ £_ মিলন - মান্দর,  রাখীবন্ধন, কালীপ্রসন্ন  কাব্য- 
1বশারদ, অসহযোগ আন্দোলন, হেমচন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) ৷ 

১০। শব্দার্থ লিখ ও বাক্য রচনা কর £_. 

* 'আত্মপ্রকাশ, অসত্যপ্রবণ, স্বতন্ত্র, মিথ্যানুরাগ, শঙ্কা, অপরূপ, ললাট-নেত্র, 
সর্বতোভাবে, মাঁণবন্ধ, পদদালত, অক্ষ, যথাসাধ্য, রন্তারান্ত, ব্যর্থকাম, উদ্গত, 
'আভব্যান্ত। $ 

১১। সন্ধাবচ্ছেদ কর £ মনীষা, দেশাতমুবোধ, 'মথ্যানুরাগ, রবীন্দ্রনাথ, 
সর্বতোভাবে, দ্া্দন, পরস্পর, কৃতার্থ, উদ্গত, ব্যতীত। 


- শশাঙ্কশেখর বাগাঁচ 


[বিখ্যাত প্রাবন্ধিক শাশাঙ্কশেখর বাগাঁচ প্দাক্ষণ মের আঁভযান প্রবন্ধে 
মের্দবার কাস্তেন স্কটের বাঁরত্বপূর্ণ অভিযানের কথা বালয়াছেন।] 


পাথবীর উত্তর সীমায় উত্তর-মের ও দক্ষিণ সীমায় দক্ষিণ-মের। 
মেরুতে সর্বদাই অত্যন্ত শীত_সমস্ত বৎসর ধরিয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ 
জ্াড়য়া কেবল বরফ জমিয়া আছে। একসঞ্চে দুইমাস হয়ত সূর্যের আলো 
দেখাই পাওয়া গেল.না, যখন সর্য দেখা গেল তখনও সূর্যের আলো বড়ই 
ক্ষাণ, উত্তাপ বড়ই মৃদু সীল, পেচ্গায়ন প্রভাতি কয়েকটি প্রাণী ছাড়া 
সেখানে এত শীতে আর কোনও জাবজন্তু বাস করিতে পারে না। গাছপালা 


রর স্পর্শে হাত-পা অসাড় য় যায়, 
দেহের রতচলাচল বন্ধ হইয়া হ:ংপিন্ডের স্পন্দন থা ড় হইয়া 


কাস্তেন স্কট্‌ নামে একজন সাহসাঁ ইংরেজ দক্ষ আঁবহ্কার 
করিবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। রুর প্রানে টং র 
ইডেনে Lr মেরুর প্রান্তে. উপাস্থত হইয়া ফারবার 


১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণ-মেরু সম্বন্ধে সংবাদ-সংগ্রহের জন্য দক্ষিণ- 


দক্ষিমেরর অভিযান IEEE AEE 


মেরুতে একদল লোক পাঠান হইবে স্থির করা হইল। কাস্তেন স্কট্‌ তখন 
নৌিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী । তাঁহাকে এই অভিযানের দলপতি 
নিযুক্ত করা হইল। ১৯০২ শ্রীন্টাব্দের মাঝামাঝি তিনি সদলবলে জাহাজে 
চড়িয়া দক্ষিণ-মেরুর দিকে যাত্রা কারিলেন। দাক্ষিণ-মের হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া ১৯০৪ গ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তান ইংলশ্ডে আসলেন। সেবার 
মেরুর প্রান্ত ৫০০ মাইলও ব্যবধানে ছিল না। তাঁহার পুর্বে কেহই আর 
এতদূর যাইতে পারে নাই। মেরুভ্রমণ করিবার পর ফারিয়া আসিয়া তান 
যাহা বলিলেন, তাহাতে লোকে অনেক অনেক নূতন সংবাদ জানিতে পারিল। 
পূর্বে লোকের ধারণা ছিল যে, দক্ষিণ-মেরহও উত্তর-মেরুর ন্যায় একটি 
মহাসাগরের মধ্যে অবাঁস্থত। কিন্তু স্কট্‌ ফিরিয়া আসিয়া বাঁললেন যে, 
দক্ষিণ-মেরুর দিকে একটি প্রকাণ্ড মহাদেশ রাঁহয়াছে। সেই বিস্তীর্ণ 
মহাদেশের উপর দশ-পনর হাজার ফুট উচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী পর পর চাঁলয়া ' 
'িয়াছে। তাহার মধ্যে বরফের নদী বাঁহয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে চিরতুষারে 
আবৃত উপত্যকা ৷ পবরতশৃঙ্গ, নদী, উপত্যকা সমস্তই বরফে আচ্ছন্ন । এই 
পথে চালতে চালতে তান অনেকবার অনেক বিপদে পাঁড়য়াছলেন। একবার 
এক পাহাড়ের উপর হইতে স্কট্‌ দুইজন সঙ্গী লইয়া বরফের নদী দিয়া নিচে 
নামিতেছিলেন। তাঁহাদের তিনজনের কোমরে শস্ত দড়ি ছিল-দাঁড়র অপর 
প্রান্ত একখানা শ্লেজের সঙ্গে বাঁধা ছিল। স্কট্‌ ও তাঁহার একটি সঙ্গী 
একটু আগে আগে চলিতেছিলেন। চলতে চালতে হঠাৎ একটা ফাটলের মধ্যে 
তাঁহারা পাঁড়য়া গেলেন। ফাটলের মুখ বরফে ঢাকা ছল বলিয়া তাঁহারা পূর্বে 
{কছুই ব্যাঝতে পারেন নাই। দাঁড়তে টান পাঁড়তেই পিছনের শ্লেজখানি 
ফাটলের মূখে আসিয়া আটকাইয়া গেল। তখন দাঁড় বাহিয়া তাঁহারা আঁত 
কম্টে উপরে উঠিয়া আসিলেন। স্লেজখানি এভাবে ফাটলের মুখে বাঁধিয়া 
'গিয়াছল বাঁলয়াই ইহাদের জীবনরক্ষা হইল। মেরয্যান্রীর জীবনে এইরূপ 
বিপদ প্রায়ই ঘটে, মৃত্যু ই'হাদের নিত্য-সহচর। 

কাগ্তেন স্কট্‌ ইংলশ্ডে ফিরিয়া আসিলে সকলেই তাঁহার কার্যে'র প্রশংসা 
কারতে লাগলেন। তাঁহার পদোন্নাত হইল। একাঁদন ইংলশ্ডের লোকে 
শানিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল যে কাপ্তেন স্কট্‌ তাঁহার এত বড় চাকুরি ছাড়িয়া 
দয়াছেন। তানি দক্ষিণ-মেরু আভিযানের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন । 
প্রচুর অর্থ সংগহীত হইল-নানার্প বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, 
খাদ্য, উষধ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যে জাহাজ পর্ণ হইল। কয়েকজন অসীম- 
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সাহসী সহচরসহ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন কাপ্তেন স্কট্‌ সমস্ত দেশ- 
বাসীর আশীর্বাদ মাথায় লইয়া যাত্রা করিলেন। 

সাত মাস সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজ চাঁলল। তারপর আর জাহাজে 
অগ্রসর হওয়া বায় না_বড় বড় বরফের স্তূপ জাহাজের গাঁতরোধ করিল। 
স্কট্‌ তখন সদলবলে জাহাজ ছাড়িয়া নামিয়া পাঁড়লেন। তাঁহারা কখনও 
কঠিন বরফের উপর দিয়া, কখনও পাহাড়ের গা বাহয়া, কখনও শ্লেজে, 
কখনও পদন্রজে, ধীরে ধারে চালতে -লাগলেন। 

প্রায় এক বংসর ধারয়া তাঁহারা ধাঁরে ধীরে মেরুর দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। ১৯১২ গ্রীজ্টাব্দের ১লা জান্মুয়ার তাঁহারা একটি পর্বতের উচ্চ 
চূড়ায় আরোহণ কাঁরলেন। সেখান হইতে তাঁহাদের গন্তব্য স্থান ১৭০ মাইল। 
এই অবশিষ্ট পথ অতি ভয়ঙকর। শীতের তারতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
সুতরাং এ পর্বতের উপর তানি শাবির স্থাপন কাঁরলেন। চারজন সঙ্গী 
লইয়া তানি যাত্রা কারলেন। অবশিষ্ট সঞ্গিগণকে এ শাবরে তাঁহাদের জন্য 
অপেক্ষা করিতে বলিয়া গেলেন। একমাসের মধ্যেই তাঁহারা মের? প্রদক্ষিণ 
করিয়া ফিরিয়া আসিবেন।  * 

১৮ই জান্যুয়ার তাহারা মেরপ্রান্তে উপনীত হইলেন। কিন্তু সেখানে 
গিয়া দৌখলেন যে সেই জনশন্যয প্রান্তরে নরওয়ে দেশের জাতায় পতাকা 
উড়িতেছে।  এমাণ্ডসন নামে নরওয়ের একজন সাহসী যুবক দক্ষিণ-মের্‌ 
আকিচ্কার করিতে বাহির হইয়া একমাস পর্বে এই স্থানে পের্ণাছয়াছিলেন' 
তাহার পারতান্ত শাবির তখনও দাঁড়াইয়া আছে, এবং শিবিরের মধ্যে অনেক 
কাগজপত্র পাঁড়য়া আছে। 

স্কট ফিরিয়া চাঁললেন। এইবার অদ্ট তাঁহার প্রাতকূল হইয়া উঠিল। 
তাঁহার সাঞ্গিগণ ধারে ধারে অবসন্ন হইয়া পাঁড়তোঁছিল। কিন্তু তিনি সর্বদা 
তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। একদিন হঠাৎ তাঁহার একটি সংগ’ 
য় খোল তাহার মাথায় খুব আঘাত লাগল। সেই আঘাতের ফলেই তাহার 
মৃত্যু ঘটিল। কয়েকাদন চলার পর হঠাৎ বাতাসের বেগ বাড়িয়া গেল, অত্যন্ত 
শাঁতও পাড়িল। আর অগ্রসর হওয়া যায় না, প্রতি পদক্ষেপ কষ্টকর মনে হইতে 


হারাইলেন! দর্ষোগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে, শরারও ক্রমেই দুর্বল হইয়া 
পাড়িতেছে-তবও তাহারা চাঁলতেছেন। সঙ্গে যে খাদ্য হিল, তাহা নিঃশেষ, 
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আর এগার মাইল পথ চলতে পারিলেই তাঁহারা শিবিরে পেণীছিতে পারেন 
সেই শিবিরে অবশিষ্ট সঙ্গীরা তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে 
_ সেখানে খাদ্য, ওষধ, কল্প, কোনও জিনিসের অভাব নাই। দুর্গম পথে সহস্র 
মাইল তাঁহারা অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু এই এগার মাইল পথ আর শেষ 
হইল না! ভয়ানক ঝড় উঠিল, ঝড় থামিল না-_দিবারান্র সম্যনভাবে তুষার- 
ঝটিকা বাহতে লাগিল। খাদ্য ফুরাইয়া গিয়াছে, পোশাক-পারিচ্ছদ ছিন্ন হইয়া 
শগয়াছে, দুবল দেহ লইয়া, এই অবস্থায় আর কতাঁদন মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে 
পারে ? স্কটের সঙ্গী দুইজন আর সহ্য কারতে পারল না। স্কট্‌ যখন 
বুঝলেন যে, জীবনরক্ষা করা অসম্ভব, তখন দেশবাসীকে উদ্দেশ করিয়া তান 
কাগজে 'লাখলেন, “একমাস আমরা যে কষ্ট পাইলাম, কোন মানুষ বোধহয় 
তত কম্ট পায় নাই। দুখ নাই__ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। যাঁদ বাঁচিতাম, 
তাহা হইলে আমার সঙ্গীদের বীরত্ব ও সাহসের কথা, দেশবাসীকে শুনাইতে 
পারতাম ৷” 

আট মাস পরে এই 'চাঁঠ ও তাঁহার মৃতদেহ কুড়াইয়া পাইয়াছল। 


পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনশশীলন 

মৃত্যুপ্যয় স্কট মেরু রহস্যের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ কারয়া মানুষের মধ্যে 
ভাগবত রহস্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। ইংল্যান্ডের লোকেরা তাঁর স্মাঁতর সম্মানে 
একটি মেরু মিউজিয়াম গড়িয়া তুলিয়াছেন। মহৎ মৃত্যু চিরকাল মান ষকে পরমতম 
গৌরব দান কারয়াছে। স্কট তাহার দষ্টান্ত। 

১। উত্তর মেরুন ও দক্ষিণ মেরুর প্রাকতক চিত্র বর্ণনা কর। 

২। কাগ্তেন স্কট প্রথম জীবনে কি কাজ করিতেন? {তিনি দক্ষিণ মেরু 
আঁভিযানের দলপাঁত হইয়া সর্বপ্রথম কবে দক্ষিণ মেরু আঁভযান কাঁরয়াছলেন? 
তাহার ফল কি হইয়াছিল? 

৩। স্কট দ্বিতীয়বার কবে দাক্ষিণ মের আভযানে অগ্রসর হইলেন? তাঁহার 
পুর্বে দক্ষিণ মেরু প্রান্তে কে ৫ য় ? i: 

শেষবারের দক্ষিণ-মেরু আঁভযানের বর্ণনা দাও। 
মাল কাচ কটন করিয়া ক লিখিয়া রাখিরা গয়াছেন? তাঁহার 
এই লেখা কিভাবে পাওয়া গেল? 
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&। অনুনস্তস্থান পূর্ণ কর £ 


কাণ্তেন স্কট ছিলেন__একজন পদস্থ কর্মচারী। পূর্বে লোকের ধারণা ছিল 
যে, দাক্ষণ-মেরুও উত্তর-মেরূর ন্যায় একাট-_মধ্যে অবাস্থত। স্কট বাঁললেন যে 
দাক্ষণ-মেরুর দিকে একাঁট প্রকাণ্ড__রাঁহয়াছে। সেখানে পৰতিশূঙ্গ নদী উপত্যকা, 
সবই___আচ্ছন্ন। কয়েকজন অসাম সাহসী সহচরসহ-_ শ্্রীষ্টাব্দের_জুন 
কাস্তেন স্কট সমস্ত দেশবাসীর ___মাথায় লইয়া যাত্রা কারলেন। 


৬। শব্দার্থ লিখ £ বিস্তীর্ণ, অবসন্ন, অসাড়, ব্যবধান, প্রাতকূল। 


৭। বাক্য রচনা কর £_ তুষারপাত, তীব্রভাবে, নিত্যসহচর, চিরতুষার, 
সংগৃহঈত, পদব্ৰজে, সদলবলে, পাঁরত্যন্ত, প্রয়োজনীয়, পদক্ষেপ 


৮। বানান শিখ £ নিঃশেষ, বিদতীর্ণ,. উপনীত, পারত্ন্ত, প্রাতকূল, 
দেশবাসী, আশ্চর্য, প্রয়োজনীয়, পদক্ষেপ, সংগৃহাতি। 


৯। সন্ধি বিচ্ছেদ কর £_ আঁবন্কার, আচ্ছন্ন, সংবাদ, পদোম্নাত, পারচ্ছদ। 


১০। িপরাতার্থক শব্দ লখ £_ দুর্গম, সাহস+, প্রশংসা, আশীর্বাদ, দুখ, 
তীব্রতা, উৎসাহ, প্রাতকূল, মত্যু। 


৯১। “লিঙ্গ পাঁরবর্তন কর £_ যুবক, সহচর, পক্ষী, মানুষ, ভগবান। 
১২। টাকা লিখ £_ শ্লেজ, এমাণ্ডসন, তুষারঝড়। 


আত্মা 


_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


[ কাঁব ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা করতেছেন যে দুঃখ, বিপদ ও ক্ষাতর 
হাত হইতে রক্ষা পাইতে তান চাহেন না, বরং ঈশ্বর কাঁবকে এরূপ শান্ত দিন, 
যাহাতে কাঁ স্বাবলম্বী হইয়া বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারেন। ইহা হইতে 
{তান প্রাণ বা অব্যাহত চাহেন না। সঃখ-দবঃখ সব অবস্থায় তিনি ঈশ্বরের প্রতি 
ভান্তমান থাকতে চাহেন।] ই 


{বপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা 
শিবপদে আমি না যেন করি ভয়। 
দুঃখতাপে-ব্যথত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা, 


দুঃখে যেন করিতে পার জয়! 
সহায় মোর না যাঁদ জুটে 
নিজের বল না যেন টুটে_ 

সংসারেতে ঘাঁটিলে ক্ষতি, লাঁভলে শুধু বঞ্চনা, 
“নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়! 


৬০ আত্মন্রাণ 


আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা 
তাঁরতে পারি শকত যেন রয়। 

আমার ভার লাঘব করি নাই-বা দিলে সান্ত্বনা, 
বাহতে পারি এমনি যেন হয়। 
নমাশরে সুখের দিনে 
তোমারি মুখ লইব চিনে_ 

দুখের রাতে নিখিল ধরা যোঁদন করে বণনা, 
তোমারে যেন না কার সংশয়॥ 


পাঠ-সহায় ও পাঠ-অন্শশলন 


১। কবিতাটি মুখস্থ করিয়া আবান্ত কর। 
২! এই কবিতায় আত্মসমা্প'ত অথচ আত্মানিভ'র, বাষ্ঠ বাঁর-ভ্তের 
প্রার্থনার ভাবাট বুঝাইয়া দাও । 
হুর নুধের MEH LEE লি যে সখ-দখ 
ভাবের অতাঁত, আমাদের সত্তার চিরসঙ্গণ-এই ভাবাট এই পাকত করটি মধ্যে 
কিভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে বুঝাইয়া দাও। 
8। ‘তরিতে পারি’ ও “বাহতে পারি’ পংান্ত অংশে কাঁব কি ‘তাঁরতে' ও কি 
“বহিতে’ চাহেন? 
৫। কবি এই কবিতায় “আম, ও “নজ’ কথা দ্যাট বারে বারে ব্যবহার 
॥ ইহাতে কি কাবর কোন অহংকার প্রকাশ পাইয়াছে? 
৬। এই কাবতার মূল বন্তব্য সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা কর। 
৭। অর্থ লিখ £ দুঃখতাপে, সহায়, বণনা, ত্রাণ, লাঘব, নম্রাশরে, নিখল- 
খরা, সংশয়। 
৮। বানান কয়টি ভুল কারও না £= 
সান্ত্বনা, ক্ষাত, বণনা, দুঃখ, সংশয়, ত্রাণ, ক্ষয়। 
৯। বিপরণতার্থক শব্দ লিখ £_ লাঘব, সান্ত্বনা, দুঃখ, ত্রাণ, সংশয়। 
১০। কারক ও 'বিভান্ত নির্ণয় কর £__ 
রা বিপদে মোরে রক্ষা করো। দঃঃখতাপে ব্যাথত চিতে। দুঃখে যেন কারতে 
জয়। 


[পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কাব কৃত্তিবাস ওঝার (উপাধ্যায়) আঁবিভাব। 
{তান বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম রামায়ণ রচনা করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সাহত 
পাঁরচয় নাই এমন বাঙ্গালী কমই আছেন। তাঁহার লেখা 'রামায়ণ' মহাকাব্য হইতে 
'জটায়ুূর আতেনাৎসর্গ' অংশাঁট লওয়া হইয়াছে।] 


পাখসাট মারে পক্ষী আর দেয় গাঁল। 
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহাবলী॥ 
আকাশে উঠিয়া দেখে রাম বহু দুর। 
আঁচড়ে কামড়ে তার রথ হৈল চূর॥ 

ছিপড়ল ঠোঁটের ঘায় সারাথর মনুণ্ড। 
রথধহজ ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ড! 
ব্যাতব্যস্ত দশানন জৰলে ক্ৰোধানলে। 
রথ হৈতে সীতারে রাখল ভাীমিতলে॥ 
. পলাইতে চান সীতা নাহি পান পথ। 
চতুর্দকে মহাবন-বোষ্টত পর্বত॥ 

ভয়েতে কাঁদেন সীতা করিয়া ব্যগ্রতা। 
অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা ॥ 

যুঝে পাক্ষিরাজ কিন্তু অন্তরেতে ত্রাস! 
বৃক্ষ ডালে বৈসে তার ঘন বহে *বাস॥ 


৬২ জটায়ুর আত্মোৎসর্গ 


আরবার জায়; সাহসে কারি ভর। 
মহাযদ্ধ করে পক্ষী অতি ঘোরতর॥ 
রাবণের মুকুট যে রজেতে নিমাণ। 
ঠোঁট দিয়া পক্ষী তাহা করে খান খান 
দুর্জয় রাবণ রাজা ভ্রিভুবন জিনে। 
কি কারতে পারে তার পক্ষীর পরাণে॥ 
রাবণ দেখিল পক্ষী বলে নাহি টুটে। 
অধচিন্দ্র বাণে তার দুই পাখা কাটে॥ 
ভ্‌মেতে পড়িয়া পক্ষী করে ছটফট। 
আসিয়া কহেন সাঁতা পক্ষীর নিকট 
আমা লাগ হে শ্বশুর হারালে জীবন। 
রাবণের হাতে আছে আমার মরণ॥ 
প্রভ্বরে দেখহ যদি বনের ভিতর । 
বালও তোমার সীতা হরে লক্ষেশ্বর॥ * 
জটায়; বলেন, দেবি নাহ মোর হাত। 
যত যুদ্ধ করিলাম দেখিলে সাক্ষাৎ 
আমার বচন শুন করো না ক্রন্দন। 
তোমারে উদ্ধারবেন শ্রীরাম-লক্ষমণ॥, 


পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনঃশখলন 


টার পাখা হইলেও রাজা দশরথের অন্তর বধু ও রাজপরিবারের সকলের 
প্রকার পাত। রাজকুলবধ্‌ সাঁতা তাহার পত্রবধূতুল্যা। রাবণ সাঁতাকে 
হর কারবার সময় জটায়। সব দিয়া রাবণকে বাধা দেয়, কিন্তু সাবণের তাকে 
শান্ত তাহাকে পরাভূত করে। জটায়ন'র এই আত্যোৎসর্গ তাহাকে অমর কারয়া 


৩। সাঁতা জটায়কে '*্বশূর, সম্বোধন করিলেন কেন? 
৪। জায়; সাঁতাকে কিভাবে সান্না দিলেন 


জটায়ুর আত্মোৎসর্গ ৬৩ 


€। জটায়্‌ ও সাঁতার কথোপকথনের সারাংশ লিখ. 

1 জটায়ুর আত্যমোৎসর্গের কাহনী সংক্ষেপে বিবৃত কর। 

৭। কাঁবতাঁটর সরল গদ্যাল্তর কর। 

৮। এই কাঁবতার আর একটি উপযুক্ত ‘নামকরণ’ কি হইতে পারে? তোমার 
দেওয়া নামকরণের সার্থকতা দেখাও। j 

৯। কে) অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা। খে) যুঝে পাঁক্ষিরাজ কিন্তু 
অন্তরেতে ত্রাস। গে) জটায়ু বলেন দৌব নাহ মোর হাত। (ঘ) তোমারে 
উদ্ধারিবেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ_এই পথীন্তগীলর অর্থ ভালভাবে বুঝাইয়া দাও। 

১০। শব্দার্থ লিখ £_ পাখসাট, মহাবলী, রথধৰজ, অন্তরাক্ষে, তাস, তরিভুবন, 
টুটে 

১১। সান্ধবিচ্ছেদ কর £_ ক্রোধানলে, লণ্কেশ্বর, চতুর্দিকে, দুজয়। 


খানখান, ভ্রিভূবন, ছটফট । 
১৩। বানান অনুশীলন কর £_ মরণ, সাক্ষাৎ, ্রিভবন, অন্তরাক্ষ, ক্রন্দন, 
রাবণ, রথধবজ, ব্যতিব্যস্ত, ব্যগ্রতা, শ্বাস, নির্মাণ, পরাণ, লক্ষমণ। 


আরুণ নামেতে ছিল শিষ্য একজন 
ডাকি তারে গুর্‌ আজ্ঞা করেন তখন। 
যতন পঢর্বক জল বান্ধি রাখ গগিয়া।” 
ক্ষেত্রে বাদ্ধবারে জল করিল যতন। 
কিন্তু বান্ধ ভাঙ্গি জল যায় বেগভরে, 
আপনি শুইল শিষ্য বান্ধের উপরে। 
সমস্ত দিবস গেল, হইল রজনী : 
না আইল শিষ্য, গুরু চাললা আপাঁন। 
ক্ষেত্রধ্যে গিয়া ডাক দিলা দ্বিজবর ; 
শিষ্য বলে, “শুয়ে আছি বান্ধের উপর। 


এ আর্দাঁণ ৬৫ 


বহ যত্ব করিলাম, না রহে বন্ধন ; 
আপনি শুইন্ু বান্ধে তাহার কারণ।” 
শ্যানয়া বাললা গুরু, “আইস উঠিয়া” 
উঠি শিষ্য গুরূপদে প্রণামলা গিয়া। 
আশিস করিলা গুরু, “হউক কল্যাণ, 
চারবেদে সর্বশাস্ত্ে হৌক্‌ তব জ্ঞন।” 
এত বাল বিদায় কারলা দ্বিজবর, 
প্রণাম কারয়া শিষ্য গেলা িজঘর। 


পাঠ-সহায় ও পাঠ-অন্যশীলন £ 
প্রাচীন ভারতে গরু-শিষ্যের সম্পর্ক কি রকম ছিল এই কাঁবতায় তাহা দেখান 
হইয়াছে। গরুর আদেশে শিষ্য আর্ণ কিভাবে জলে-ভরা জাঁমতে নিজে শুইয়া 
পাঁড়য়া বাঁধ দিয়া জলের স্রোতকে আটকাইবার চেস্টা কারয়াছল, এবং গুর্‌ ইহা 
জানিতে পাঁরয়া কিভাবে আরীণকে আশশর্বাদ কারয়াছিলেন_এই কাঁবতায় দেই 
সুন্দর কাহিনীর বর্ণনা আছে। 
" গরদ্যরূপ £_যাইছে-যাইতেছে, শুইন্দশদুইলাম, যতন_য, বাঁললা_বালল, 
বান্ধি_বাঁধয়া, দিলা-দিল, প্রণামলা_ প্রণাম কারল, কারলা_কারল, গেলা_গের্ল। 
১। বািভন্ন শব্দের গদ্যরূপ, ও কোন কোন শব্দের আধুনিক রূপ দেখাইয়া 


কাবতাটি গদ্যান্তর কর। 
২! আন্াণর গর আর্ীণকে কি আদেশ কাঁরলেন? 
৩। আরশ এই আদেশ কিভাবে পালন কাঁরল? 
৪। আর্ঁণর গর: আরশিকে এই কাজের জন্য কি বাঁলয়া আশাবাদ 
করিলেন? 
৫। কাবভাট মঃখস্থ লিখ ও উহার সারাংশ নিজের ভাষার লিখ। 
৬। প্চারিবেদে সর্বশাস্ত্ে হোক্‌ তব জ্ঞান”_কে, কাহাকে, কখন এই আশীর্বাদ 
কাঁরলেন? “চারিবেদ’ সম্বন্ধে সংক্ষেপে টাঁকা লিখ। 
৭ প্রাচীন ভারতে “গ্ডরবশিষ্যের সম্পর্ক’ সম্বন্ধে ৫টি বাক্য রচনা কর। 
৮। এই কাঁবতা পাঁড়য়া তুমি কি উপদেশ পাইলে সংক্ষেপে িখ। 
৯1 বানান শেখ ও অর্থ বল £ 
শিষ্য, আজ্ঞামান, রজন?ী, দ্বিজবর, 'শিষ্যবর, কল্যাণ, আশিস, শাস্ত, প্রণাম। 
১০। কারক বিভীন্ত নির্ণয় কর স্থেলোক্ষর পদগ্াল) ৪ 
(ক) ডাক তারে। খে) জল বান্ধি রাখ গিরা। গে) না রহে ঘন্যন। 
€ঘ) গরঃপদে প্রণামলা।  (ঙ) গেলা নিজঘর। 
১১। শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানমত শ্রেদ্ধাবান্‌ জ্ঞানলাভ করে) এই শিক্ষার 
দক্টোন্ত হিসাবে “আরদর্ণর কথা যাঁদ বল, তবে তাহা কিভাবে বঢ়ঝাইয়া দিবে? 


লেখ-_দ্বিতীয়_৫& 


If রর 5117 
টি? LAE fi 


আরুণি 


-_কাশীরাম দাস 


ছিল বর্ধমান জেলার সিজ্গি গ্রামে। 


; আরদাঁণ নামেতে ছল শষ্য একজন 
ডাক তারে গর আজ্ঞা করেন তখন। 
ান্য-ক্ষেত্রে জল সব. যাইছে রাহিয়া, 
যতন পূর্বক জল বান্ধি রাখ গগয়া।” 
ক্ষেত্রে বান্ধবারে জল কাঁরল যতন। 
কিন্তু বান্ধ ভাঙ্গ জল যায় বেগভরে, 
আপনি শুইল শিষ্য বান্ধের উপরে। 
সমস্ত দিবস গেল, হইল রজনী 
না আইল শিষ্য, গুরু চাললা আপাঁন। 
ক্ষেত্রমধ্যে গিয়া ডাক দিলা 'দ্বিজবর ; 
শিষ্য বলে, "শুয়ে আছি বান্ধের উপর। 


. আরদাণ ৬ 


] __ বহু যত্ন করিলাম, না রহে বন্ধন ; 
আপনি শুইন্ঢু বান্ধে তাহার কারণ।” 
শুনিয়া বাললা গুরু, “আইস উঠিয়া।” 
উঠি শিষ্য গুরুপদে প্রণামলা গিরা। 
আশিস কাঁরলা গুদ, “হউক কল্যাণ, 
চাঁরবেদে সর্বশাস্তে হৌক্‌ তব জ্ঞান৷” 
এত বাল বিদায় কারলা 1দ্বজবর, 
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেলা নিজঘর। 


পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনঃখীলন 

প্রাচীন ভারতে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক কি রকম ছিল এই কবিতায় তাহা দেখান 
হইয়াছে। গরুর আদেশে শক্য আর্ীণ {কিভাবে জলে-ভরা জাঁমতে নিজে ধযুইয়া 
পাঁড়য়া বাঁধ দিয়া জলের স্রোতকে আটকাইবার চেষ্টা কাঁরয়াঁছল, এবং গর ইহা 
জানিতে পারিয়া ভাবে আর্নণকে আশপর্বাদ কাঁরয়াছলেন-_এই কাঁবতায় সেই 
সুন্দর কাহনীর বর্ণনা আছে। 

* গদ্যরূপ £_যাইছে_যাইতেছে, শুইন্-শুইলাম, যতন- যর, বাঁললা-বাঁলল, 
বাণ্ধি_ বাঁধয়া, দিলা_দিল, প্রণামলা_ প্রণাম করিল, কারলা-কারল, গেলা_গের্স! 

১। 'বাভন্ন শব্দের গদ্যরূপ, ও কোন কোন শব্দের আধ্বীনক রূপ দেখাইরা 
কাঁবতাঁট গদ্যান্তর কর। 

২! আর্াণর গরু আরাণকে কি আদেশ কাঁরলেন? 

৩। আর্দীণ এই আদেশ িভাবে পালন কাঁরল? 

৪। আব্দাণর গঢ় আর্যীণকে এই কাজের জন্য কি বাঁলয়া আশাবাদ 


? 
6 কাবতাঁট মখস্ধ লিখ ও উহার সারাংশ নিজের ভাষায় লিখ। 
৬। “চারিবেদে সর্বশাস্রে হোক্‌ তব জ্ঞান”_কে, কাহাকে, কখন এই আশীর্বাদ 
কারলেন? “চারবেদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে টাকা লিখ। 
৭। প্রাচীন ভারতে গযুরুশিষ্যের সম্পর্ক’ জন্বন্ধে ৫টি বাক্য রচনা কর। 


৮। এই কাঁবিতা পাড়া তুমি কি উপদেশ পাইলে সংক্ষেপে দিখ। 


৯। বানান শেখ ও অর্থ বল £ 
শিষ্য, আজ্ঞামা্র, রজন?, দ্বিজবর, 'শিষ্যবর, কল্যাণ, আশিস, শাস্র, প্রণাম ৷ 


১০। কারক 'বভাঁক্ত নির্ণয় কর স্থেলাক্ষর পদগ্দীলি) ৪ 
(ক) ডাক তারে। খে) জল বান্ধি রাখ গিরা। গে) না রহে ঘন্যন। 


ঘে) গ্রঃপদে প্রণামলা। ডে) গেলা িজঘর। 
১১ শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম শ্রেদ্ধাবান্‌ জ্ঞানলাভ করে) এই শিক্ষার 


দৃষ্টান্ত হিসাবে “আরণির কথা যাঁদ বল, তবে তাহা কিভাবে ব্যব্াইয়া দিবে? 
লেখ-_দ্বিতীয়-€ : 


[উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা কাঁবতা খুব উপ্চু দরের ছিল না। এ সমর 
কাবগান, পাঁচালি ও টগ্পাগানে বাংলা কাঁবতার আসর ভরা ছিল। এমন সময় 
১৮১২ শ্রী অব্দে কাব ঈশ্বরচন্দ্র গুস্তের আবির্ভাব হয়। ?তাঁনি বাংলা কাঁবতায় 
নুতন ধারা আনেন। নিজের দেশকে মা বাঁলয়া মনে করা, দেশকে ভালবাসা ও 
সেবা করা, মানদুষের চাঁরব্রের ন্যায়নীতি বোধের পারচয় দেওয়া_এই সব লইয়া তাল 
ফাবিতা লাখতে আরম্ভ করেন।] 


মহৎ যে হয় তার সাধু ব্যবহার । ' 

উপকার 'বনা নাহি জানে অপকার। 

দেখহ কুঠার করে চন্দন ছেদন। 

চন্দন সুবাস তারে করে িতরণ। 

কাকের কঠোর [ব বিষ লাগে কানে। 

কোকিল আঁখল 'প্রয়-সমমধূর গানে। An 
গুণময় হইলেই মান সব ঠাঁই। ele 
গুণহীনে সমাদর কোনোখানে নাই। 
সারী আর শুক পাখী, অনেকেই রাখে। 1:1 এ 
যত্ব কার কে কোথায়, কাক পুষে থাকে? 
অধমে রতন পেলে, কি হইবে ফল? 
উপদেশে কখন ক সাধ্য হয় খল? ort eT 
ভাল-মন্দ, দোষ-গ্ণ, আধারেতে ধরে। [0১ 4২ 


bs খল ও নিন্দ ৰক ৬৭ 


ভুজঙ্গ অমৃত খেয়ে গরল উগারে। 
লবণ জলি জল করিয়া. ভক্ষণ। 
জলধর করিতেছে সুধা বারষণ। 
সজনে সুযশ গায়, কুষশ ঢাকিরা। 
কুজনে কুরব করে, সরব নাশয়া। 


গাঠ-দহায় ও পাঠ-অন্ঃশীলন 


“খল ও নন্দক’ কাঁবতার মহৎ বনাম খল চাঁরত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা কয়েকাঁট 
গান্দর দক্টান্তের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। মহৎ চাঁরন্রের লোক সব 
হানত্ব পারত্যাগ কাঁরতে পারে না। 

গদ্যরুপ £_ দেখহ__দেখ, রতন-_ রত্র, উগারে-উগরায়, বারষণ_বর্ষণ। 

১। “খল ও নিন্দদক' কাবতার মুল কথা কাঁ? খল ও নন্দক, কাহার চাঁরৱের 
কী বৈশিষ্ট্য? 

২। মহতের ধর্ম কী? কাব এই কাঁবতায় যে সকল মহতের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন 
"তাহারা কে রুপে মানুষের উপকার করে? কাহারা সর্বত্র মান পায়? কাহাদের 
কোনও জায়গায় আদর নাই? অকারণ নিন্দা ও অপকার করে এরূপ কয়েকজনের 
উদাহরণ দাও। এ 

৩। ীন্তগ্ীলর তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও ৪_ 

(ক) গন্ণময় হইলেই............ নাই। খে) অধমে রতন...........* খল? 
গে) সুজনে............ নাশিয়া। 

৪1 অর্থ লিখ £_ অপকার, কুঠার, ছেদন, সুবাস, আঁখল, ঠাঁই, ভ্‌জঙ্গ, 
্বারল, জলাঁধ, জলধর, সুধা, সুজন, সুযশ, কুষশ, কুজন, কুরব, সরব, আধার, গণময়। 

&। বাক্য রচনা কর £_ সাধ ব্যবহার; বিষলাগা; সমাদর; ভাল-মন্দ; দোষ- 
গণ; গদ্ণহীন) অধম; জলধর; সুমধুর 

৬। বানান শিখ £_ ব্যবহার, বিষ, বিতরণ, সুষশ, লবণ, দোষগনণ, গুণময়, 
বাস। 

৭। কাঁবতাট মুখস্থ কাঁরয়া আবৃত্তি কর। 

৮। কাঁবতাট সরল গদ্যে রুপান্তারত কর। 


KER 


=মধ্‌সম্দন দত্ত 


8.1 
[বাংলা কবিতার প্রথম সার্থক লারকধমাঁ কাব মধুসূদন মাতৃভাষায় মহামূল্য 
সম্পদের কথা ও নিজের ম্‌ঢ়তার জন্য অনুশোচনার কথা এখানে বাঁলয়াছেন।! 


হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বাবধ রতন ; 
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি, 
পরধন লোভে মত্ত কারন ভ্রমণ 
প্রদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচার । 
কাটাইন্দ বহনীদন সুখ পারহার! 
আনিদ্রায় অনাহারে সপ কায়, মন, 
মাঁজন্দ বিফল তপে অবরেণ্যে বার 
কোলন; শৈবালে ভাল কমল-কানন! 
স্বপ্নে তব কুললক্ষী ক'য়ে দিলা পরে,_ 
‘ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি, 
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি? 
যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যারে ফিরে ঘরে!» 
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে 
মাতৃভাষা-রূপ খাঁন, পূর্ণ মণি জালে। 


পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনঃশখলন 


১৮২৪ শ্্ীঃ অন্দে যশোহরের সাগরপাঁড় গ্রামে মধ্সূদনের জন্ম হয়। মধ্য 
সদনের প্রথম কাব্য “তলোত্তমা সম্ভব । তাঁহার লেখা শ্রেষ্ট কাব্যগ্রন্থ ‘মেঘনাদ 
বধ'। পরে তানি 'ব্জাঙ্গনা” ও “বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা করেন। তান কয়েকখানি' 
ভাল নাটকও-রচনা করেন। তান যখন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে ছিলেন তখন তান 
কতকগদাল সনেট বা চতুর্দশপদণী কাঁবতা রচনা করেন। 'বঞ্গভাষা” কাঁবতাটি তাঁহার 
রচিত একটি চতুর্দশপদী কাঁবতা। ১৪ পংান্ততে লেখা কাঁবতার নাম চতুদর্শপদশ 
কাঁবতা বা সনেট। 

মধ্সদন মনেপ্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন। বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার প্রীত 
কবির যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহার পাঁরচয় 'বঙ্গভাষা” কবিতায় পাওয়া যায়। 

বাংলাভাষা ও স্মাহত্যে অনেক মূল্যবান সম্পদ থাকা সত্বেও কাব যে দণর্ঘকাল 
উহা অবহেলা করিয়া [দেশী ভাব, ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা কাঁরয়া বৃথা সময় নষ্ট 


বঙ্গভাষা ৬১ 


কাঁরয়াছেন তাহার জন্য এই কাঁবতায় তান গভীর দুখ প্রকাশ কারয়াছেন। পরে 
শৃতানি বাংলা ভাষায় কাব্যচ্চা আরম্ভ করেন ও মনে গভীর শান্ত লাভ করেন। 
টীকা £_ তপে-তপস্যায়, কুললক্ষী_বংশের লক্ষী, (এখানে কাঁব ‘বঙ্গ- 
লক্ষী”কে ব্দঝাইতেছেন); মাতৃকোষে_ মায়ের ভান্ডারে (এখানে 'বঙ্গভাষার 
ভাণ্ডারে)। 
গদ্যরূপ £__ কাঁরন:_কাঁরলাম। আচার-আচরণ করিয়া। কাটাইনদ_কাটাইলাম। 
পাঁরহরি-পাঁরহার কারয়া। সণপ-সীপয়া। মাঁজন_মগন হইলাম। কোলন: 
খেলা কারিলাম। 
১। কাঁবতাঁট মুখস্থ কর এবং ঠিকমত ছন্দ রক্ষা কারয়া আবৃত্তি কর! 
“এইভাবে ছন্দ ঠিক কাঁরয়া পড়িবে £ 
হে বঙ্গ ভান্‌/ডারে তব/বাঁবধ র/তন 
তা সবে (অ/বোধ আম)/অবহেলা/কাঁর 
পরধন/লোভে মন্ত/কারনদ ভ্র/মণ 
পরদেশে,/ভক্ষাবাঁত্ত/কুক্ষণে আ/চাঁর 
২। “হে বঙ্গ" বাঁলয়া কাব কাহাকে সম্বোধন করিয়াছেন? 
৩। বঙ্গের ভান্ডারে 'বাবধ ‘রতন’ কি হইতে পারে? কাঁব নিজেকে ‘অবোধ 
"আমি? মনে করেন কেন? 
৪। কাব কোন্‌ জাতীয় পরধনের লোভে মত্ত হইয়া পরদেশে ভ্রমণ কাঁরলেন? 
&। কাব ‘ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ কাঁরলেন এবং কুক্ষণে' কারলেন। এই ণভক্ষা- 
বৃত্তি’ এবং 'কুক্ষণে” কথা দুইটির তাৎপর্য কি? 
৬। কাঁব অবরেণ্যকে বরণ কারয়া বিফল তপস্যায় মগ্ন হইলেন এবং কমল- 
কানন ভুলিয়া শৈবালে খেলা কাঁরলেন_কাঁবির এই দঃঃখের ভাবাট বুঝাইয়া বল। 
৭। জ্বঙ্নে বঙ্গের 'কুললক্ষর কাঁবকে কি বাঁললেন? ক্বস্নে বলিলেন’ এবং 
“বঙ্গের কুললক্ষনী”_এই কথা দ্যইটির ভাবার্থ পরিস্ফনট কর। 
৮। বঙ্গের 'কুললক্ষরীর আদেশ কাব কিভাবে পালন কাঁরলেন এবং উহার 
ফলে তান ক লাভ কাঁরলেন? 
৯। “পালিলাম আজ্ঞা সুখে_কাঁৰ কোন্‌ আজ্ঞা, কেন পালন কাঁরলেন? 
ইহাতে তান দি লাভ কাঁরলেন? “সুখে” কথাটির তাৎপর্য বি? 
১০। 'বজ্গভাষা' কাঁবতার সারাংশ নিজের ভাষায় লিখ। 
১১। অর্থ লিখ £_ বাব, মত্ত, কার, অবরেণ্য, মাতৃকোষে, মণি জাল। 
১২। মাতৃভাষা-রুপ খান পূর্ণ মাঁণ জালে_এই কথার তাৎপর্য কি? 


১৩। কারক ও বিভক্তি নির্ণয় কর £ 
(ক) তা সবে............ অবহেলা কার! খে) পরধন লোভে মত্ত। গে) 


সখ পারহার। ঘে) সপ কায়, মন। ডে). অবরেশ্যে বার। চে) জ্বাল 
ফমল-কানন। ছে) পাঁললাম আজ্ঞা। জে) পর্ণ মণ জালে । 


1177 মল্যপ্রাস্ত 


হোঁর’ অকালের ফুল শ্ধালেন_কত মনল? 
ধকাঁন দিব প্রভুর চরণে? 

মালা কহে, হে রাজন্‌ স্বর্ণ মাষা দিয়ে পণ 
িনেছেন এই মহাশয় ৷ 

"দশ মাষা দিব আম কাঁহল ধরণী-্বামী 
বশ মাষা দিব পান্থ কয়। 


এত বাঁল' ছুটিল সে যেথা রয়েছেন বসে 
বুদ্ধদেব উজাল কানন। 

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে 
খনরঞ্জন আনন্দ-মুরাত ; 

দৃষ্টি হ'তে শান্তি বরে স্ফীরছে অধর “পরে 
করুণার সধা-হাস্যজ্যোতঃ। 

সুদাস রহিল চাহ; নয়নে মেষ নাহি 


৭১৯ 


এং মল্যপ্রাপ্ত 


কাঁবতার “মল্যপ্রাস্ত' নামের অর্থ বোঝা যাইবে। সুদাস পদ্মফুল বোচয়া পয়সা 
পাইলে উহা দ্বারা তাহার পেট ভারত, সংসারের অন্য অভাব মিঁটিত। বুদ্ধদেবের 
চরণে পদ্নফলাট নিবেদন কাঁরয়াও সে মূল্য পাইল, কিন্তু উহা পয়সার মূল্য নহে, 
উহা ব্দদ্ধদেবের করুণা ও শান্তির মূল্য। ইহাতে সুদাসের মন ভাঁরল, জীবন 
ধন্য হইল। ইহা অপেক্ষা আঁধক মূল্য আর শি হইতে পারে? ইহাই সুদাসের 
মূল্যপ্রাস্ত। J 

টীকা £_ নিরঞ্জন_নাই অঞ্জন বা বর্ণ যাহার, সব রকম রং বা বর্ণের অতীত 
“যানি । ঈশ্বরকে বলা হয় নিরঞ্জন। 

মাষা_-ভাঁর বা তোলার মত প্রাচীন কালের একপ্রকার ওজন। 

১। কাঁবতাটি মুখস্থ কাঁরয়া আবৃত্তি কর। 

২। সদাস মালী অকালের পদ্মফুলটি লইয়া প্রাসাদ-দ্বারে গেল কেন? 

৩ এ ফুলটি দেখিয়া একজন পথিক আনন্দে আকুল হইল কেন? 


৬। মালী কাহাকেও ফুলটি দিতে চাঁহল না কেন? 


৭। 'স্দাস রাহল চাহি........ বাক্য নাহি সরে'_স:দাসের এইরূপ ভাব হইবার 
কারণ কি? 


৮। সমাস পদ্মফ্‌লটি দিয়া কি কাঁরল? সে বুদ্ধদেবের নিকট কেবল এক 
ফণা চরণের ধল প্রার্থনা করিল কেন? 


৯ কবিতায় বার্ণত কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর ও এই কাঁবতার মূল 
ভাবঁটি কি ব্ঝাইয়া বল। 


১২। গদ্যরূপ লিখ ৪ মাগিল, হেনকালে, দরশন, পরমাবা, উচ্চারি, দরশনে, 


ভারত সঙ্গীত 
_অতুলপ্রসাদ সেন 


[কাব অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে। ইন লক্ষ্যোয়ে বিখ্যাত 
ব্যাঁরস্টার ছিলেন। ইনি গানের কাঁব ও বিখ্যাত সুরকার । রাঁচত পৃস্তক-_কাকালি, 


, করেকটি গান, গীতগ-জজ।] 


হও ধরমেতে ধার, হও করমেতে বীর 
হও উন্নতাশর, নাহ ভয়। 
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগদয়ান 


সাথে আছে ভগবান হবে জয়! 
শবাঁবধের মাঝে দেখ মিলন মহান্‌ ; 
জগজন মানিবে বিস্ময়। 
জগজন মানিবে বিস্ময়! 
তেত্রিশ কোটি মোরা, নহি ক ক্ষীণ 
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সদিন। 
এ দেখ প্রভাত উদয়। 
এ দেখ প্রভাত উদয়! 
শবঘয পরাজিত তাদের শরে; 
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ভরে, 
সত্যের নাহ পরাজয়। 
সত্যের নাহি পরাজয় । 


পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনঃশঈীলন 


ভারত সঙ্গত £ পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা ও নবজাগরণের জন্য কাঁব 
ভারতের জীবন ও সভ্যতার মূল সত্যের কথা ভারতবাসীকে মনে করাইয়া "দিয়া যে 


৭৪ ভারত সঙ্গীত 


গান গাঁহয়াছেন তাহাই ‘ভারত সঙ্গীত”। কাঁব ভারতবাসীকে সম্বোধন কাঁরয়্য 
বাঁয়াছেন,_তোমরা ধর্মে মাত স্থির কর, বীরের মত কর্ম কর, মাথা উচু কারয়া 
চল, উচ্চ নীচের পার্থক্য ভুলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হও। ঈশ্বর সহায় আছেন, জয় 
তোমাদের হইবেই। ভারতের বহু ভাবাভাষী লোকের মধ্যে যে এঁক্য আছে তাহা 
ব্টাঝতে চেষ্টা কর। ভারতে এক বিরাট জাঁতর জাগরণ ঘাঁটবে, তাহা দোয়া 
জগতের লোক 'বাঁস্মত হইবে। আমরা দাঁরদ হইলেও হান নাহ। ন তন ভারতের 
আবির্ভাব লক্ষ্য কর। ন্যায় তোমাদের হাতে আছে, তাই সব রকম বিপদ কাটিয়া 
যাইবে। তোমাদের মালত শত্তি বিদেশীর স্বার্থ চক্রান্তকে ব্যর্থ কারবে, সত্যের 
জয় হইবেই। 

শব্দার্থ ও টীকা £_ ধরমেতে_ধর্মে; করমেতে_কর্মে; জগজন-_জগতের 
মাননুষ; জনম_ জন্ম; মহা-জাত-_নানা ভাষাভাষী, নানা সম্প্রদায়ের মানুষকে লইয়া 
এক বিরাট জাত; আগঢুয়ান_অগ্রসর ৷ 

১। এই কাঁবতার বিষয়বস্তু আলোচনা কাঁরয়া ‘ভারত সঙ্গত নামকরণের 
সার্থকতা 'বচার কর। 

২। হও ধরমেতে ধার হও করমেতে বাঁর'_এই পধান্তাঁট ব্যাখ্যা কর। 

ও। কাঁব ‘ভেদাভেদ জ্ঞান’ ভুলিতে আহবান জানাইয়াছেন কেন? 

৪ কাঁব যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস: করেন তাহা কিভাবে ব্যাঝতে পার? 

&। “ববিধের মাঝে মিলন মহান’ ও ‘মহাজাঁতর উত্থান'_ইহার অর্থ ভালভাবে 
বদঝাইয়া দাও। 

৬। ‘ও দেখ প্রভাত উদয়” কাব কোন্‌ প্রভাত দেখিতে বাঁলতেছেন? 

৭। ন্যায় বিরাঁজত......সত্যের নাহ পরাজয়'_এই পর্থান্ত কয়াটর মধ্যে কাব 
ন্যায়, সাম্য ও সত্য সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন? 

৮। কাঁবতাটি মুখস্থ কর ও মাত্রা ঠিক রাখিয়া আবাত্ত কর। ক্লাসের কয়েক- 
জন একত্র হইয়া আবাত্ত কর। সম্ভব হইলে গানের সরাঁট [শাখিয়া লও ও সমবেত 
কণ্ঠে গান কর। 

৯! ‘এক জাত এক প্রাণ একতা'_ এই ভাবাঁট আলোচ্য কাঁবতার কোন্‌ কোন: 
পরান্তর মধ্যে আছে? 

১০। কাঁবতাঁট সরল গদ্যে রূপান্তর কর। 

১১। এই কাঁবতায় কাঁবর গভীর আশাবাদ ও দেশপ্রেমের ভাবা বুঝাইয়া দাও ৷ 

১২। বানান শেখ ও অর্থ বল ৪ ধার, উত্থান, বিস্ময়, ক্ষণ, সাম্য, স্বার্থ, 
ভেদাভেদ, বিরাঁজত, 'বাবধ, পারধান। 

১৩। সান্ধাবচ্ছেদ কর ৪ ভেদাভেদ, উত্থান, ক্বার্থ। 

১৪। বিপরাতার্থক শব্দ [লিখ ৪. সাম্য, সত্য, পরাজয়, স্বার্থ, উদয়, সদন, 
উত্থান, মহান, ভেদ, ভয়, ক্ষীণ। র ৃ 


[কাবশেখর কালিদাস রায় ছিলেন বাংলা 


কাহিনী আছে। মানুষ নিজে দুঃখ ভোগ না 
ও দাসত্বের মত দুর্বিষহ জীবন আর নাই_এ 
পাওয়া বায়] 


সাহিত্যের একজন "বিখ্যাত কাব। তান 
নশীতমূলক কাহনী অবলম্বনে তান 


কাঁরলে পরের দুঃখের মর্ম বুঝে না, 
ই দুইটি শিক্ষা এই কাঁবতা হইতে 


বাগ্‌দাদ-পথে করেন ভ্রমণ লোকমান পাঁণ্ডত, 

জশর্ণবসন শীর্ণশরীর কদাকার কুৎ্সিত। 

*নজ পলাতক ক্রীতদাস ভ্রমে একজন নাগরিক, 

গৃহে লয়ে এসে তাঁহারে প্রহার করল অত্যধিক। 

সপ্তাহ ধার’ বন্দী রাখল অন্ধ-ক্‌পের মাঝে, 

অবশেষে তারে নিয়োজিল নিজ গৃহ-নি্মাণ কাজে। 
খাটতে লাগিল সুধী লোকমান শরীর করিয়া পাত! 
আসল নফর ফারল, এদিকে আসিল বছর ঘরে,_ 
লজ্জিত হয়ে যোড়হাতে কয় নাগারক সদাগর_ 

“ক্ষমা কর মোরে, কে তুমি অতাঁথ, কোথায় তোমার ঘর?” 


এণ্ড ক্রীতদাস 


লোকমান কয়, “ওহে নির্দয়, মিছে চাও আজি ক্ষমা, 
গোটা বছরের লাঞ্ছনা ঢের পিঠে হয়ে আছে জমা। 

মম শ্রম-ফল হয় নি বিফল,_বছর তো গেল কেটে” 
বহ-জ্ঞান আমি লাভয়াছি স্বামী তোমার দুয়ারে খেটে’। 
মান্ুষোর হাতে হায় রে মানুষ কত লাঞ্চনা সয়! 
আমারও রয়েছে বহু দাস-দাসী, এমনি তো তাহাদের 
হয় যন্ত্রণা লাঞ্ছনা কত,_এখন পেয়েছি টের। 

এ জ্ঞানের ভাগ কিছু লও তুমি, হয়ো নাক 'ন্মম, 
পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা, অন্ততঃ তারে ক্ষম। 
গুহে ফিরে মম ক্রীতদাসগণে মুক্ত কারব আম, 
বাগদাদে এসে যে-জ্ঞান লভিনু সবচেয়ে তাহা দার্মী ৷” 


পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনশখলন 


১। কাবিতাটি মখস্ধ কর ও সন্দর ভাবে, যত্ন সহকারে আবৃত্তি কর। 
২ ক্রীতদাস" কাঁবতার কাহনী নিজ ভাষার লিখ ও ইহা হইতে কি শিক্ষা 
বল। 


ও। বাগদাদের নাগরিক লোকমান পণ্ডিতকে নিজের ক্রীতদাস ভ্রম কাঁরিরা 
তাহার প্রাত রুপ ব্যবহার কারল 


৪। নাগাঁরক সওদাগরের কিভাবে ভ্রম কাটল? এই ভ্রম সংশোধন কারবার 
জন্য সে দি কাঁরল? 


6 বাগদাদে এসে যে জ্ঞান লান সবচেয়ে তাহা দামণ/।-_কোন্‌ জ্ঞান কে, 
কিভাবে লাভ কাঁরল? এই জ্ঞান সবচেয়ে দামী কেন? 


, স্বাধীনতা, 
৯। বানান শিখ ৪ ভ্রমণ, জীর্ণ, শীর্ণ, কুৎসিত, কূপ, নির্মাণ, গহস্বাজণ, 
কযা, ক্ষমা, লাঞ্ছনা, স্বামী, যন্তণা, অন্ততঃ 


+ ১০। বারে উপরে মান্য সতয-এই ভাবাট ব্ঝাইয়া ৫1৬টি বাক্য রচনা কর 


- ছেত্ের নে 


[জন্ম_১৮৮২, মৃত্যু-১৯২২।: নানা ধরণের বাংলা কাঁবতা লিখিয়া খ্যাঁত 
অর্জন কাঁরয়াছেন। সুন্দর সুন্দর ছন্দ ব্যবহার কাঁরতেন বাঁলয়া তাঁহাকে বলা 
হয় “ছন্দের বাদুকর। 5875 'দ্র-আবাীর”॥ 
“ছেলেদের দল, কাঁবতায় কাব তরুণ, তাজা-প্রাণ ছেলেদের আভনান্দত কারয়াছেন। 
ছেলের দলকে “এমন উৎসাহিত নাও আনে এমন ভার ওল 
পোষণ করা-বাংলা কাব্যে কমই দেখা বার।] 


হল্লা ক'রে ছুটির পরে ওই যে বারা যাচ্ছে পথে__ 
হালকা হাস হাসূছে কেবল;_ভাস্‌ছে যেন আলগা স্রোতে__ 
কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল, কেউ বা উগ্র, কেউ বা মিঠে। 
ওই আমাদের ছেলেরা সব__ভাবনা যা তা ওদের পঠে। 
ওই-আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল_ 
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পঢ়ণ্যফল ; 
আদর্শে যে সত্য মানে_সে ওই মোদের ছেলের দল। 
ওরাই ভালবাস্‌তে জানে 
দরদ দিয়ে সরল প্রাণে, 
প্রাণের হাসি হাসতে জানে, খুলতে জানে মনের কল, 
ওই যে দুম্ট, ওই বে চপল--ওই আমাদের ছেলের দল। 
ওরাই রাখে জালিয়ে শিখা বিশ্ব-দ্যা-শিক্ষালয়ে, 
অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষী হয়ে ; 
পদুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে নূতনেরও আদর জানে, 
ওই আমাদের ছেলেরা সব_নেইফ দ্বিধা ওদের প্রাণে। 
ওই আমাদের ছেলেরা সব-ঘুচিয়ে অগৌরবের রব 
দেশ-দেশান্তে ছটছে আজ আনতে দেশে জ্ঞান-বিভব ; 
মাঁক্নে আর জার্মানিতে, পাচ্ছে তারা তপের ফল, 
হিবাচিতে আগুন জ্বেলে শিখছে ওরা কব্জাকল, 
হোমের শিখা ওরাই জবালে, 
জ্ঞানের টিকা ওদের ভালে, 


৭৮ ছেলের দল 


সকল দেশে সকল কালে উৎসাহ-তেজ অচণ্ডল, 
ওই আমাদের আশার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল। 


পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনশনীলন 
১। কাঁবতাট মুখস্থ কাঁরয়া আবৃত্তি কর। 


২। কাব ?িভাবে ছেলের দলের প্রশাস্ত গাহিয়াছেন সুন্দর ভাবে গছাইয়া 
গলখ। হ 


৩। এই কথাগনীলর তাৎপর্য পাঁরস্ফুট কর £_ 


(ক) 'ভাবনা.........পঠে। খে) ওই আমাদের অমর প্রদীঁপ। গে) 
ওই আমাদের পৃণ্ফল। (ঘে) খুলতে জানে মনের কল। ডে) অন্নহীনে 


কমা হয চে) হোমের শিখা......... ওদের ভালে।' (ছ) ওই আমাদের আশার 
প। 


৪। অন্তার্নীহত ভাব বিস্তারত কাঁরয়া লিখ £_ 
(ক) মাকনে......... কৰ্জাকল। 


সোনা, দ্বিধা, জ্ঞান বিভব, অচণ্চল। 


Es 


Bd 


[বিহারীলাল চক্রবততঁ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কাঁলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। 
বান্দ্রনাথ দিহারীলালকে “ভোরের পাঁখ বাঁলয়াছেন। তান আধ্বীনক বাংলা গীত 
কাব্যের পথ প্রদর্শক। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম “সারদামঙ্গল?। 


অরণ্য প্রকীতর একাঁট নিখ:ত বাস্তব ভাষাচন্র এই কাঁবতায় আঁভ্কত হইয়াছে। 
অরণ্য প্রকাতির সৌন্দর্য দোখবার মত একাঁট 'বাশষ্ট কাঁব প্রকাতি ইহার মধ্যে লক্ষ্য 
বরা যায়।] 


vo ৰ অরণ্য 


পত্রের পতন ; 
কভু ম্‌গ-মগা ধায় 
চাঁকত হইতে চায় 
কভু দরে শদনা যায় 
ভীষণ গর্জন! 
পাঠ-সহায় ও পাঠ-অন্যশশীলন 
১। কাঁবতাট ভাষা ও ছন্দের গাম্ভার্য রক্ষা কাঁরয়া আব্ধাত্ত কর। 
২। বিহারীলালের অরণ্য কাঁবতাঁট অবলম্বন কাঁরয়া অরণ্য প্রকাতির রূপের 
পরিচয় দাও। 
৩। এই কাঁবতার প্রথম আট পধীন্ততে যে একটি গাঢ়বদ্ধ, গম্ভীর ভাব আছে: 
তাহা বিশ্লেষণ কাঁরয়া ব্ুঝাইয়া দাও। 
৪। “দীর্ঘ দাঁৰ্ঘ.......ভৌঁষণ গজন” । _ পধান্তগ্ীলর মধ্যে অরণ্য অভ্যন্তরে 
বে বাঁ রূপরেখা আঁভ্কত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ কাঁরয়া বুঝাইয়া দাও। 
€। এই কাঁবতায় যে উপমাগনীল গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা কাঁররা 
ছাও। 
.৬| অর্থ লিখ 5 ঘোর, বাব, গহন, অগণন, স্থুলকায়, বল্পরা, কুলার, 
৭। বাক্য রচনা কর £_ নিবিড়, পরস্পর, চক্রাকারে, স্থূলকায়, তেড়াচাড়া, 
ছায়াময়, নিরন্তর 
৮। বানান শিখ £_ নিস্তব্ধ, নিবিড়, কিরণ, পরস্পর, অগণন, ষ্থুলকায়, 
বল্পরী, শিকড়, ভীষণ। 
৯। সাঁন্ধীবচ্ছেদ কর £_ নিস্তব্ধ, পরস্পর, চক্তাকারে, নিরন্তর । 
১০। গদ্যরূপ লিখ ৪_ প্রসারিয়ে” আঁলা্গিয়ে, তায়, ব্যাপছে। 
১১। বিপরাঁতার্থক শব্দ লিখ £- 
নিস্তব্ধ, রুদ্ধ, দীর্ঘ, স্থূল, এ+কাবে'কা, গাঢ়, ঘন, ভয়। 


সাহত আভন্ন এক সরল, অনাড়্বর মাঝির জীবনাঁচত্র এই কাঁবতায় আঁকা হইয়াছে। 
গ্রামের জামদার তাঁহার আড়ম্বরপূর্ণ, বিলাসী জাবন অপেক্ষা দারিদ্র মাবির 
সরল, সুন্দর, ভারনাহণীন জীবন অধিকতর কাম্য মনে করেন।] 


অজয়ের বুকে সারাদন . সারাদন তরী বাহে। 
অন্ধ্যাবেলার আনায় জাল বোনে আর গাহে, 
“সুখে আছি আমি হরি হে, অভাবেরে আমি ডরিনে, 
আমায় [হিংসা করেনাক কেউ, কারেও হিংসা কাঁরনে।” 


চাঁদ উঠে দেখে আগে সে, সম্ভাষে আগে রাবি 

কোকিলের গানে জাগে সে, গভীর শান্তি লভি'। 

ধরে পাঁড় আর গাহে গান “ধাঁরনে কাহারো ,হরি' নে, 
আমায় শহংসা করেনাক কেউ, কারেও হিংসা কারনে ।” 

যবে মন্দিরে বাজে শাঁখ, সাঁঝের আঁধার জমে, 

দাঁড় থামায়ে সে ক্ষণকাল হাঁরির চরণে নমে। 

শরীরে তাহার নাহি রোগ, দেহে লাগে বটে কাদা, 
বন-টগরের মত তার হাঁদখানি রয় সাদা। 

একটা গাঁয়ের জমিদার ক'ন তরা হ'তে নামি’ 

“দনিয়ার মাঝে একা তোরে হিংসা করি রে আমি। 

জামদারি দিয়ে ডিঙিখান নিতে আমি আছি রাজা, 
বানিময়ে তোর মত প্রাণ পাই যাঁদ ওরে মাবি।” 


লেখ__দ্বিতীয়_৬ 


৬২ আঁখল মাঝ 
পাঠ-সহায় ও পাঠ-অন্‌শগলন নি 


৯। এই কবিতাট মুখস্থ কারয়া আবৃত্তি কর। 
২1! 'আঁখল মাঝ" কাঁবতায় বাংলাদেশের পল্লীর এক মাঝির সরল, অনাড়ম্বন্্ 


জীবনের পাঁরচয় দাও। "গ্রামের জামদার মাঁঝর জীবনকে আঁধকতর স্পৃহণায় 
মনে করেন কেন? 


৩। তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর £= ণ 

(ক) “আমার হংসা..........হিংসা কারনে?’ 

€খ) 'বন টগরের............ সাদা (গ)  'দুনিয়ার............ আম ।' 
৪1 অর্থ লিখ £_ আঙিনা, ক্ষণকাল, হাঁদখানি, বিনিময়ে, দুনিয়া, সম্ভাষে। 
€! বাক্য রচনা কর £- সারাদিন, ক্ষণকাল, দৃনিয়া, জমিদারি, বানিময়ে। 
৬। গ্রামের মাঝি ও গ্রামের জামদারের একটা তুলনাম্‌লক জীবন চিত্র আঁক। 


উধর্ব গগনে বাজে মাদল 
নিম্নে উতলা ধরণী-তল, 


অরুণ প্রাতের তরুণ দল 
চল্‌রে চল্‌রে চল । 
চল্‌ চল্‌ চল্‌ ॥ 
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত, 
বাধার বিন্ধ্যাচল ॥ 
নব নবীনের গাহিয়া গান 
সজীব করিব মহাশমশান, 
আমরা দানিব নতুন প্রাণ 
বাহুতে নবীন বল! 
চল্‌রে নও-জোয়ান, 
শোন্‌রে পাতিয়া কান 
জাঁবনের আহবৰান। 
ভাঙ্‌রে ভাঙ আগল, 
চল্‌ চল্‌ চল্‌ 


৮৪ ; চল্‌ চল্‌ চল্‌ 
পাঠ-সহায় ও পাঠ-অন্শীলন 


কাঁব-পাঁরাঁচীত £ঃ কাজী নজরুল ইসলাম ১৩০৬ বঙ্গাব্দে বর্ধমান জেলার 
চুর্ঁলয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তান সৈনিক 'ছলেন। তাঁহার 
কাবতাগ্ঁল দেশাত্মবোধক ও উদ্দীপক এজন্য তাঁহাকে “বিদ্রোহী কাঁব’ বলা হয়। 
“আগ্নবাণা’, বিবের বাঁশী প্রভাতি তাঁহার বিখ্যাত কাবাগ্রল্থ। বর্তমানে তান কাঁঠন 
রোগে আক্রান্ত হইয়া বাক্‌শাঁন্ত রাঁহত অবস্থায় আছেন। 
কাঁবতার ভাবার্থ £ আমরা তরুণের দল আগাইয়া যাইব। আমাদের প্রাণে 
অফুরন্ত শান্ত ও সাহস আছে। বাধাবঘ7 দূর করিয়া আমরাই আমাদের মাতৃ- 
ভাঁমকে নতুন কাঁরয়া গাঁড়য়া তুঁলব। এই প্রাণহীন *মশানের মত দেশে আমরা 
নূতন জীবনের উদ্দীপনা ও স্পন্দন সণ্চার কারব। 
১! কাঁবতাট মুখস্থ কাঁরয়া এককভাবে ও সমবেতভাবে আব্বান্ত কর। 
২। অর্থ লিখ £- উদ, গগনে, মাদল, উতলা, অর, রাত, তিমির, বাধার 
ধৃবন্ধ্যাচল, নব নবীনের, সজীব, আহবান, দানব। 
৩। বাক্য রচনা কর £ ধরণী, তামর, নবীন, নও-জোয়ান। 
9) প্রশ্নগ্যলর উত্তর লিখ £ 
(ক) কাঁব দেশের তরুণদলকে ক কাঁরতে বাঁলয়াছেন? 
€খ) তাহারা উষার দুয়ারে আঘাত হানিয়া ক আনবে? 
(গ) কাঁব নও-জোয়ানদের ?ক কাঁরতে বাঁলয়াছেন £ 
&। নিচের শন্যস্থানগ্ীল বিশেষ্ের সাহায্যে পূর্ণ কর £ 
(ক) নব নবানের গাঁহয়া__। (খ) সজীব কারব মহাঁ_। গে) 
আমরা দানব নতুন-__। 


[বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের কাঁব জীবনানন্দ দাশ আধ্বীনক বাঙ্গালা কাঁবাঁদগের মধ্যে 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ। বাংলার মাঠ, ঘাট, নদনদী, গাছপালার সৌন্দর্য তাঁহাকে মগধ 
কারয়াছে। ইহারই মধ্যে তান চিরন্তন সৌন্দর্যকে আঁবিচকার কারয়াছেন। 
আলোচ্য কাঁবতায় [তাঁন বাংলার রূপের মধ্যে পৃথবীর রুূপকে দেখয়াছেন, বাংলার 
অশ্বথ, বট, হিজল, ধানক্ষেতের বিচিত্র সুন্দর, শান্ত-শ্যামল, কোমল-করণ রূপটি 
আবিষ্কার কাঁরয়াছেন।] 


বাংলার মুখ আমি দেখিরাছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ 
খুজতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডমরের গাছে 
চেয়ে দেখ ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে 
ভোরের দয়েল পাখি-চারাদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তুপ 
জাম--বট-কাঁঠালের_হিজলের-অশথের করে আছে চুপ; 
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে! 


ছন্ন খ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায় 
বাংলার নদা মাঠ ভাটফল ঘুঙুরের মতো তার কে'দোঁছলো পায়। 


৮৬ বাংলার মুখ আমি দৌঁখিয়াছ 
পাঠ-সহায় ও পাঠ-অনশখলন 


১। কাঁবভাট মুখস্থ কর, ও ছন্দ-মাতা ঠিক কাঁরয়া আবৃত্তি কর। 

২। ‘বাংলার রুপ............ যাই না আর'_পংস্তির মধ্যে__কাঁব বাংলার যে রুপ 
দোখয়াছেন বলিয়া দাবী করেন তাহা কিরূপ? 
No এই কবিতার বাংলাদেশের গাছ, পাখি, নদা, শস্য, ফুল ইত্যাদির কি 
পরিচয় পাওয়া যায়? 

৪1 নীচের বাক্যাংশগ্ীলর অর্থ পাঁরস্ফুট কর £_ 


করে আছে চুপ’, “হজল, বট, তমালের............ অপরুপ রূপ", কৃষ্কাদ্বাদশশীর 
মারয়া গেছে’, “শ্যামার নরম গান’, 'অমরায় গিয়ে............ মতো', “ঘুঙুরের মতো 
LATO পায়’। 


৯। বাকা রচনা কর £ অসংখা, ছিন্ন, নরম গান, সোনালি ধান, নাল ছায়া, 
অপরূপ রুপ, পৃথিবীর রুপ, পল্লবের স্তৃপ। 


১০) কারক বিভান্ত নির্ণয় কর £_বাংলার রূপ আমি দোখিয়াঁছ। চারিদিকে 
EG FES Sal একদিন অমনর্ায় গিয়ে। ঘনঙনরের মতো তার কেদে- 
পায়। ঃ 


[কিশোর কাঁব সুকান্ত ভট্টাচার্য রবীন্দরোন্তর যুগের অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ কাঁব। 
খুব অল্প বয়সে তানি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার কব প্রতিভার 
পূর্ণ বিকাশের পূর্বেই খুব অল্প বয়সে তান পরলোকগমন করেন। আত পাঁড়িত 
মানবের অন্তর বেদনা তাঁহার কবিতার প্রধান উপজীব্য। বহন পতন-উত্থান-অভুদয়ের 
ইতিহাসে 'বাঁচতর তাঁহার স্বদেশ ভারতবর্ষের একটি চিরন্তন, অজেয় সত্তার পাঁরচয় 
[তানি তাঁহার ‘আমার দেশ’ কাঁবতায় উপস্থিত কাঁরয়াছেন।] 


এ আকাশ, এ দিগন্ত, এই মাঠ, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি, 
সহস্র বছর ধারে একে আমি জানি পরিপাটি, 
জানি এ আমার দেশ অজস্র এতিহ্য দিয়ে ঘেরা, 
এখানে আমার রক্তে বেচে আছে পূর্বপুরুষেরা। 
যদিও দলিত দেশ, তবু মস্ত কথা কয় কালে, 
যুগ যুগ আমরা যে বেচে থাকি পতনে উ্থানে। 
যে চাষী কেটেছে ধান, এ মাটিতে নিয়েছে কবর, 
এখনো আমার মধ্যে ভেসে আসে তাদের খবর! 
অদৃশ্য তাদের স্বপ্নে সমাচ্ছন্ন এদেশের ধা, 
মাটিতে তাদের স্পর্শ, তাদের কেমন করে ভাল 
আমার সম্মুখে ,ক্ষেত, এ প্রান্তর উদয়াস্ত খাটি, 
ভালবাস এ দিগন্ত, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি। 


৮৮ আমার দেশ 


এখানে রন্তের দাগ রেখে গেছে চোঁঙ্গস্‌, তৈমুর, 
সে চিহও মুছে দিল কত উচ্চৈঃশ্রবাদের খুর। 
কত যুদ্ধ হয়ে গেছে, কত রাজ্য হয়েছে উজাড়, 
উর্বর করেছে মাটি কত 'দাগ্বজয়ীর হাড়। 

তবুও অজেয় এই শতাব্দী-গ্রাথত হিন্দরস্থান, 
এরই মধ্যে আমাদের বিকাশত স্বপ্নের সন্ধান। 
আজন্ম দেখেছি আম অদ্ভূত নতুন এক চোখে, 
আমার িশাল দেশ আসমুদ্র ভারতবর্ষকে। 


পাঠ-সহায় ও পাঠ-অন;শখলন 

১। কাবতাট মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি কর। 

২! এই কাবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে গুছাইয়া লিখ। 

৩। ‘স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাঁট বাক্যাংশে “স্বহ্ন’ শব্দাট ব্যবহারের, 
সার্থকতা ক? 

৪। দেশের অতীত ইতিহাসের প্রাত কাঁবর গর্ব ও শ্রদ্ধার ভাবাট কোন্‌ কোন্‌ 
পধান্ততে কিভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে? 

&। ‘যদিও দলত দেশ, তব মুক্তি কথা কয় কানে"_পরধীন্তর মধ্যে কবির 
বালষ্ঠ দেশপ্রেমের ভাবাট কিভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে? 

৬। তাদের কেমন করে ভুলি?’_কাঁব "তাদের, বাঁলতে কাহাদের কথা 
বলিয়াছেন? তাহাদের তান ভাঁলতে পারেন না কেন? 

৭। ভালবাস এ দিগন্ত'_কাঁবর এই ভালবাসা ক নিছক ভাব কল্পনা; না 
ইহার সহিত বাস্তবতার কোন সম্পর্ক আছে? 

৮! ‘তবুও অজেয় এই শতাব্দী গ্রাথত 'হন্দুস্থান"_ পরধান্ত মধ্যে_'তবুও” 
কথাটি কোন্‌ প্রসঙ্গ নিদেশি করে? “শতাব্দী গ্রাথত "হন্দস্থান” কথার অর্থ কি? 
“এই হিন্দুস্থান ?ক অর্থে অজেয়? এ 

৯। কাঁবর ভারতবর্ধকে দেখার “অদ্ভূত নতুন এক চোখাঁট' কি রকম? 
২ অর্থ লিখ ২ পরিপাটি; ধ্ীতহ্য; দলিত, পতনে উত্থানে; সমাচ্ছন্নঃ 


১২। টীকা লিখ £_ চৌঙ্গস; তৈমুর; উচ্চৈঃশ্রবা। 
১৩। “আমার দেশ'াবষয় অবলম্বন কাঁরয়া ১০।১২ পধীন্তর মধ্যে একটি 
অনচচ্ছেদ রচনা কর। 


